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“বিবেকানন্দের বিজ্ঞান চেতনা গ্রন্থ রচনা করেছেন ডক্টর অমিয়কুমার 
মজুমদার । 'গ্রস্থের বিষয়বস্ত ও আলোচনাশৈলী সম্পূর্ণ নৃতন। স্বামী 
বিবেকানন্দ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে ও পরিবেশে যেভাবে 
চিন্তা ও কর্ম করেছেন সে সকলের ঠিক একটি অন্ুলিখন নয়, বরং সংকলন 
এই গ্রস্থ। মোটকথা চিন্তাশীল গ্রন্থকার স্বামী ধিবেকানন্দের বিজ্ঞানদৃষ্টিমূলক 
ভাষণ, আলোচনা, চিঠিপত্র ও বক্তব্যের একটি বৈজ্ঞানিক ভাষ্য রচনা করেছেন 
সাবলীল ভাষায়। 

স্বামী বিবেকানন্দের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সহজাত । অবশ্য বাইরের প্রকৃতি ও 
তদানীন্তন সমাজ পরিবেশও সাহাধ্য করেছিল তাঁর সকল কিছু চিন্তায় ও 
জীবনকর্মে বিজ্ঞানদৃষ্টি সুট্টি করার জন্য । বিশেষ ক'রে তার অথগ্ড জীবনচর্ধার 
মধ্যে ছিল এক অসাধারণ রকমের বিচারবৃত্তিসম্পন্ন মনোভাব । তাই যদিও 
সাধারণ মানবচরিত্রের অনুযায়ী শুরু হয়েছিল তার বাল্য, কৈশোর ও যৌবন- 
জীবন, তবুও অপাধারণত্ব ছিল তীর যুক্কিনিষ্ঠ ও বিজ্ঞান নিষ্ঠ প্রতিটি কর্ম ও 
চিন্তায়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্ষের ১২ই জানুয়ারী (১২৬৯ সালের ২৯শে পৌষ) 
পৌঁধ-সংক্রান্তির কষ্ণ। সপ্তমীতে তিনি করেন জন্মগ্রহণ। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত 
তদানীস্তন কলকাতার বাঙালীমাজে একজন বিদগ্ধ আইনব্যবসায়ী। মাত 
ভূবনেশ্বরী দেবী ছিলেন হিন্দু রমণীর আদর্শ। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও 
সহপাঠী সঙ্কলেই ছিলেন বিবেকানন্দের জীবনযাত্রার অনুকূল সহধোগী। 
প্রত্যুৎ্পন্নমতি, প্রতিভা, বিচারশীলতা৷ ও বাগীতার অধিকারী ছিলেন তিনি 
কিশোরকাল থেকেই। প্রাচ্যদর্শন ও তর্কশাস্ত্রে যেমন ছিল তীর অসামান্য 
অনুরাগ, তেমনি ছিল পাশ্চাত্য দশন ও ন্ায়শাস্ত্রে। একদিকে কণাদ, গৌতম, 
কপিল, কুমারিল, পত্ঞলি, ব্যাস, শংকর ও শংকরপন্থী শান্্ীদের দর্শনমতের 
ছিলেন অনুরাগী, অন্তদিকে ছিলেন তেমনি মিল, বেস্থাম, হার্বার্ট স্পেন্সার, 
হিউম, স্পাইনোজা, কাণ্ট, হেগেল, সোপেনহাউয়ার প্রভৃতি পাশ্চাত্য 
দারশনিকদের মতবাদেও অন্থরক্ত। 


একদিকে পাশ্চাত্যের অহংবাদ, অজ্ঞেয়বাদ, অভিব্যক্তিবাদ ও নাস্তিকাবাদ 
যেমন আলোড়ন স্থষ্টি করেছিল তার গঠন্শীল মনে, তেমনি অপরদিকে প্রাচোর 
নান্তিকা এবং অনাস্তিকাবাদের ছন্বশ্বোতও সন্দেহ স্থত্টি করেছিল তার সত্য 
নির্ধারণের পথে । তাছাড়া উনবিংশ-বিংশ শতকের বাঙলার ও বিশেষ ক'রে 
কলকাতার সমাজ ছিল একান্ত সন্দেহ-সমাচ্ছন্ন ৷ হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে ডিরোজিও 
প্রমুখ শ্ী্ান অধ্যাপকদদের অবাধ প্রচার ও প্ররোচনায় তখনকার পাশ্চাত্য 
শিক্ষাবিলাসী অভিজাত হিন্দুদের মনে সৃষ্টি হয়েছিল হিন্দুধর্ম, হিন্দুসমাজ ও 
হিন্দুসংস্কৃতির বিরুদ্ধে এক সংঘাতময় আলোড়ন। তাই অনেকে হয়েছিলেন 
্ীষ্টান এবং অনেকে হিন্দুধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকেও করেছিলেন কিছুট]। হিন্দুধর্মের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ । স্বামী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঠিক সেই সমন্তা- 
স্কুল যুগেই এবং তারি জন্য সন্দেহ-আন্দোলিত ছিল তার বিচারশীল বৈজ্ঞানিক 
মন হিন্দধর্মসেবী ও হিন্দুধর্ম-বিদ্বেষীদের দ্বন্বময় জীবন সংঘাত লক্ষ্য ক'রে । 

এই সন্দেহ-সঙ্কুল যুগেই স্ট্টি হয়েছিল আবার ব্রাঙ্গদমাজ। আধা-খরীষ্টান 
ও আধা-হিন্দু পরিবেশ এবং আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মপরিবেশ নিয়ে ব্রাহ্মমমাজের 
সংগ্রাম হয়েছিল শুরু ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি, ও সভ্যতার মানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
করার জন্ত। তাই কল্যাণময় ছিল ব্রাঙ্গঘমাজের অভ্যু্থান । 

স্বামী বিবেকানন্দ ( তখন নরেন্দ্রনাথ ) এই প্রগতি ও প্রতিক্রিয়াশীল 
ব্রাঙ্মলমাজের আদর্শে হয়েছিলেন বেশ অনুপ্রাণিত । উপনিষদ্দের বাণী ও 
ভারতের সত্যোপলব্ধির প্রতি ছিল তীর প্রগাঢ অভিনিবেশ ও শ্রদ্ধা। কলেজে 
পড়ার সময় অধ্যাপক হেষ্টী সাহেবের কাছে শুনেছিলেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের 
কথা। কেশবচন্দ্রের প্রদীপ্ত ভাষণগুলিতেও তিনি পেয়েছিলেন শ্রীরামরুষ্ণের 
বাণীর ইঙ্গিত। ঘটনাচক্রে ১৮৮১ খ্রীষ্টান কলকাত। শিমুলিয়। স্্রীটের সুরেন্দ্র 
নাথ মিত্রের বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে হোল মিলন স্বামীজীর। তীর 
সংগীতগ্রতিভাই দিয়েছিল সেই দর্শনের ন্ুবর্ণময় স্থযোগ । ত্বামীজীর সংগীত 
শুনে দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন্ত অন্থুরোধ জানিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকে । 
তাই ১৮৮১ শ্রীষ্টাক্ধের ডিসেম্বর মাসে বিবেকানন্দ উপনীত হন দক্ষিণেশ্বরে ।' 
শ্রীরামকুষের সঙ্গে সেই তার সম্ভবত দ্বিতীয়বার দর্শন । সে সময়েও সংগীত 
ছিল বিবেকানন্দের শ্রীরামকৃষ্ণ মিলনের সহকারী | “মন, চল নিজ নিকেতনে” 
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ও “যাবে কি হে দিন আমার; গানছুটি তাই শ্রীরামকুঞ্চ-বিবেকানন্দ-মিলনের 
ইতিহাসে চিরম্মরণীয় হোয়ে থাকবে । দক্ষিণেশ্বরে প্রীরামরু্ণ সান্িধো সেদিন 
বিবেকানন্দের সন্দেহ-সংঘাতময় মন পেয়েছিল একান্ত সান্বনা ও আশাজিগধ 
আনন্দ; এবং সেই সাত্বনা ও আনন্দের মহাপ্রেরণাই করেছিল নরেন্দত্রনাথকে 
মহাত্যাগী বিবেকানন্দে রূপায়িত। 

এতো! গেল যুক্তিশীল বিজ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন বিবেকানন্দের প্রাথমিক সংসার- 
বিরাগী জীবনের কাহিনী বা ইতিকথা । এর পর ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্জের নভেম্বর 
“থেকে ১০৮৬ শ্রষ্টাব্বের আগষ্ট মাস এই পাচ বৎসরকাল শ্রীরামক্জের সঙ্গে হয় 
বিবেকানন্দের জীবনযাপন, শিক্ষা ও অধ্যাত্ম সাধনরহস্তের ইংগিত লাভ। 
তার সাধন সহকারীদের মধ্যে ছিলেন স্বামী ব্রক্ষানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, 
স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী রামকফ্ণানন্দ, স্বামী 
শিবানন্দ, স্বামী অদ্ভূতানন্দ এবং আরো অনেকে । ১৮৮৬ শ্রীষ্টাব্ষের ১৬ই 
আগষ্ট (৩১শে শ্রাবণ ) শ্রীরামকৃষ্ণের হয় মহাসমাধি। শ্রীরামরুষণের অন্তর্ধানের 
পর স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্কেরা কঠোর তপন্তায়। শাস্ত- 
আলোচনায়, তীর্থ পর্যটনে ও নর-নারায়ণের সেবায় করেন অতিবাহিত। 
১৮৯১ শ্রীষ্টাব্ৰ থেকে ১৮৯৩ রীষ্টাবের প্রায় এপ্রিল মাস পর্ধস্ত স্বামী বিবেকানন্দ 
পরিভ্রমণ করেন ভারতের সকল তীর্থ” সকল দেশ ও সকল রাজ্য পরিব্লাজকের 
বেশে । ১৮৭৩ শ্রীষ্টাঞ্ধের ৩১ শে মে তিনি বোম্বাই বন্দর থেকে যাত্রা করেন 
আমেরিকার পথে। উদ্দেশ্য-_শিকাগে সহরে আয়োজিত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে 
যোগদান ও ভারতের শিক্ষা সংস্কৃতি, ধর্ম 'এবং সঙ্গে সঙ্গে আচার্য শ্রীরামরুষ্ের 
সার্বভৌমিক ধর্মমতের প্রচার করা। অবশ্ঠ শ্রীরামরুষ্ণের অদৃশ্য আশীর্বাদ ছিল 
নেই যাত্রার পিছনে । বিচিত্র দেশের বন্দর অতিক্রম ক'রে বিবেকানন্দ 
কানাডায় উপনীত হন ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্ধের ১৬ই জুলাই। 

১৮৯৩ শ্রীষ্টাব্ষের ১১ই সেপ্টেম্বর শিকাগোর ধর্মমহাসন্মিলনের অধিবেশন 
হয় আর | সাড়ম্বরে সেই সম্মিলনের হয় উদ্বোধন। বিচিত্র প্রতিকূল 
পরিবেশ ও ঘটন! প্রবাহ অতিক্রম ক'রে বিবেকানন্দ যোগদান করেন. 
শিকাগোর ধর্মমহাসভায়। প্রথম দিনের ভাষণেই বিচারদৃষ্টি-বিবেকানন্দ 
'আমেরিকাবাসীদের করেছিলেন মনোজয় । সতেরো দিনের অধিবেশনে তিনি | 


( গ ) 


দিয়েছিলেন বারোটি অগ্রিমী ভাষণ। তীর যুক্তিনিষ্ঠ উদার মতবাদে, 
আমেরিকাবালী হয়েছিলেন আকৃষ্ট এবং সমগ্র পাশ্চাত্যের বুকে স্থষ্টি করেছিল' 
এক নূতন আলোড়ন তথা জাগরণ। স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মপ্রচারে 
বিন্দুমাত্রও ছিল না সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ, বিন্দুমাত্রও ছিল না, স্বার্থকেন্দ্রায়িত 
মনোভাব ও অন্ববিশ্বীস, বরং ছিল সার্জাতিকতার ভিত্তিতে বিশ্বগ্রাসী 
প্রেম ও ভালোবাসা, বিজ্ঞান-নির্দেশিত বিচার-বিশ্লেষণ ও সত্যদর্শনের নিরঙ্কুশ 
ইঙ্গিত। নিউইয়র্কে দেওয়া তাঁর রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মষোগ ও 
ভক্তিযোগের ভাষণে ইহসর্বস্ববাদী আমেরিকাবাসী পেয়েছিলেন জ্ঞান- 
ভক্তিযোগ-কর্মের সমন্বিত রূপের ধারণা ও সাধন।। পেয়েছিলেন যুক্তি ও- 
তর্কের প্রখর দীপালোকের সঙ্গে সঙ্গে প্রেম-ভালোবাসার আনন্দস্িগ্ধ প্রেরণ! |. 
স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারিত বিজ্ঞাননিষ্ঠ বেদাস্তবাণী শুধু আমেরিকাবাসীরই 
বা কেন, সমগ্র পাশ্চাত্যবাসীর সন্দেহম্ুঞ্ধ জীবনে এনেছিল জাগরণ। 

নিউইয়র্কে স্থায়ী “বেদান্ত সমিতি'র প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন স্বামী বিবেকানন্দ, 
১৮৪৬ শ্রীষ্টাব্ের ফেব্রুয়ারী মাসে। ডেট্রয়েটে ও বষ্টনেও অন্থরূপ “বেদান্ত 
সমিতি হোল প্রতিষ্ঠিত। ম্বামীজীকে প্রচারকাে সহায়তা করার জন্য? 
প্রথমবারে যান স্বামী সারদানন্দ ১৮৯৬ খরীষ্টাব্বের এপ্রিল মাসে এবং দ্বিতীয়বারে 
ধান বিদগ্ধ বেদান্তী স্বামী অভেদানন্দ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে । অবশ্ঠ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাবের 
১৬ই ডিমেম্বর লগ্তন থেকে স্বামীজী রওনা হন ভারতের অভিমুখে এবং 
১৮৯৭ গ্রীষ্টাবের ১৫ই জানুয়ারী পৌছিলেন কলগ্ধোয় । ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্বের ২০শে 
ফেব্রুয়ারী তিনি উপনীত হন কলকাতায় । কলকাতার নাগরিক ও গুপমুগ্ধগণ: 
স্বামীজীকে সম্বর্ধনা জানান বিপুলভাবে | 

আলমবাজার থেকে শ্রীরামকুষ্ণ মঠ ক্রমে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় বেলুড়ে 
নীলাম্বর বাবুর বাগানবাড়ীতে | ম্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকুঞ্খসংঘের নিয়ম- 
কানন রচন। করে সংঘের 'রাজামহারাজ স্বামী ব্রদ্ধানন্দকে সভাপতি এবং 
ক্বামী সারদানন্দকে করেন সম্পাদক । ১৮৭৯ শ্রীষ্টাকের মাঘ মাসে" 
শ্ররামকঞ্চসংঘের মুখপত্র “উদ্বোধন*এর করেন প্রাণপ্রতিষ্ঠ।। ্বামী 
ত্রিগুণাতীতানন্দ নির্বাচিত হন তার প্রথম সম্পাদক । ১৮৯৯ খ্রীষ্টাবের জুন মাসে: 
(২*শে জুন) ম্বামী বিবেকানন্দ পুনরায় লগ্ডনে যাক্জা করেন পাশ্চাত্যে বেদাস্ঃ 
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প্রচারের কর্মশাফল্য পরিদর্শন করার জন্ত। সেবার তার সহযাত্রী ছিলেন! 
স্বামী তুরীয়ানন্দ। লঙগ্তন থেকে পুনরায় নিউইয়র্কে যান ১৬ই আগষ্ট (১৮৯৯)।' 
নিউইয়র্কে প্রচারের কার্ধ বিশেষভাবে সাফল্যলাভ করে স্বামী অভেদানন্দের' 
নট পরিচালনায় । কিছুদ্দিন পরেই আবার ভারতে প্রত্যাবর্তন-করেন শ্বামীজী' 
শেষবারের মতো বিদায় গ্রহণ ক'রে । ১৯০ গ্রীষ্টাব্ষের ৯ই ডিপেম্বর তিনি. 
পৌছিলেন ক*লকাতায়। প্যারি, ভিয়েনা, হাঙ্গেরী, সাভিয়া, রুমেনিয়া» 
কনষ্টার্টিনোপল্, মিশর প্রভৃতি দেশে তার বেদান্তের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার 
হয়েছিল যথেষ্ট সমাদর | ১৯০২ খ্ীষ্টাব্ের ৪ঠ1 জুলাই শুক্রবার রাত্রে স্বামীজী- 
দেহ রক্ষা করেন মহাসমাধিতে | 


স্বামীজীর আব্রক্গস্তরে ব্রক্মাগভূতির প্রসন্নগভীর বাণী আজও প্রতিধ্বনিত 
শোনা যায় ভারতের আকাশে বাতাসে দিকদ্দিগন্তে__ 


ত্রন্ধ হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়, 
মন-প্রাণ-শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়। 
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, 
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ॥” 


বিচার-বুদ্ধির দীপালোক তখন জ্যোতিম্মান বোধি-নু্ষে রূপায়্িত, ব্যক্তি_ 
পরিচ্ছিন্ন চেতন! তখন বিশ্বান্ুস্াত চৈতন্টে পরিণত | 

বেনান্তের দীপ্ত প্রতিমুতি স্বামী বিবেকানন্দের জীবন চরিতরূপ মহাসিম্ধুর 
বিন্দুমাত্র পরিবেশিত হোল ডক্টর অমিরকুমার মজুমদার লিখিত “বিবেকানন্দের 
বিজ্ঞান চেতনা” গ্রন্থের মুখবন্ধরূপে। স্বামীজ্জীর দর্শন চিন্তা, শ্বামীজীর শিক্ষা 
সমাজ ও ধর্মচিন্তা, কিংবা স্বামীজীর অসামান্য ত্যাগ, তপন্য। ও প্রজ্ঞা প্রতিভার 
সুষ্ঠ আলোচনার ক্ষেত্র বিস্তৃত। বর্তমান গ্রন্থের রচয়িতা খ্যাতিমান বিজ্ঞানী 
ডক্টর অযিয়কুমার মজুবদার ন্বামী বিবেকানন্দের বিজ্ঞানচিন্তার করেছেন 
পাণ্ডিতাপুর্ণ আলোচনা এবং তার অন্যগ্গীরূপে আলোচনা করেছেন স্বামীজীর, 
ধর্ম, দর্শন, সমাজ, শিক্ষ। ও অন্তান্য বিষয়ের চিন্তাধারার । প্রতিভাবান লেখক 
এর আগে আরো! একখানি গ্রন্থ রচনা! করেছেন “রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মানস+ 
সম্পর্কে । ক্ুলিখিত ও উপাদানসমৃদ্ধ সেই গ্রন্থ । বর্তমান গ্রন্থ “বিবেকানন্দের 
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বিজ্ঞান চেতনা” এগারটি অধ্যায়ে বিভক্ত হোলেও বস্তত বারোটি বিভাগেই 
'আলোচিত। তার বারোটি আলোচা বিষয় বন্ত হোল-_. 

পুর্বলেখ £ প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান-চর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 

প্রথম পর্বঃ বৈজ্ঞানিক মেজাজ 

দ্বিতীয় পর্ব £ ক্বামী বিবেকানন্দ ও বিজ্ঞান 

তৃতীয় পর্বঃ কারিগরি বিজ্ঞানশিক্ষ1 প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ 

চতুর্থ পর্বঃ বিজ্ঞান-দর্শন-ধর্ধ ও বিবেকানন্দ 

পঞ্চম পর্ব ঃ ম্বামীজী, ক্রমবিকাশবাদ ও হ্ষ্টিরহস্ 

ষষ্ট পর্বঃ অধ্যাত্মবস্তর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা 

সপ্তম পর্ব ঃ বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মনোবিজ্ঞান 

অষ্টম পর্বঃ বিবেকানন্দের নৃতাত্বিক মতৰাদ্‌ 

নবম পর্ব £ স্বামীজী ও বিদেশী বিজ্ঞানী 

দশম পর্ব £ বিবেকানন্দ__জগদীশচন্ত্র_নিবেদিতা 

একাদশ পর্ব : বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন সন্ন্যাসী 
গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়বস্তবিভাগের ধারা দেখলেই বোঝা! যায় যে, স্থপপ্ডিত 
গ্রন্থকার স্বামী বিবেকানন্দের বিজ্ঞান চিন্তার, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির আলোচনা 
করেছেন স্বামীজীর সকলরকম চিন্তাধারাকে অনুসরণ ক'রে । লেখকের 
মূল আলোচ্য বিষয় যদিও কেন্দ্রায়িত বিবেকানন্দের বিজ্ঞানদৃষ্টির উপর, তবুও 
স্বামীজীর ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মৃষ্টির আলোচনাকেও করেছেন 
গ্রন্থ-উপাদান। 

গ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনা নুম্পষ্ট স্বচ্ছ ও সাবলীল। তাছাড়া স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবনের একটি নৃতন দিকের উপর করেছেন তিনি আলোকপাত 
প্রাচীন ও নবীন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, তত্ব ও বিশ্লেষণী ধারার অনুসরণ ক'রে। 
প্রশংসনীয় তার দৃষ্টিভঙ্গী ও আলোচনার সাংস্কৃতিক গতি। আসল কথাও 
তাই যে, ধর্ম, দর্শন ও অধ্যাত্মতত্ব-আলোচনার ধারাই হওয়া উচিত এই 
বিজ্ঞানের যুগে বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেধণকে ভিত্তি ক'রে । স্বামী বিবেকাননের 
গুরুভ্রাতা বিজ্ঞানদৃষ্টিসেবী শ্বামী অভেদানন্দের কথায় বলি-_ 
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বিজ্ঞানদৃষ্টির এখানেই সার্থকতা । উনবিংশ-বিংশ শতকের বিশ্বসমাজে 
ধর্ম, দর্শন ও তত্মীমাংসাও বিজ্ঞানদৃষ্টিকে অতিক্রম বা অবহেল! করে সার্থক 
রূপ গ্রহণ করতে পারেনি । পরিবর্তনশীন এই জগৎ ও পরিবর্তনশীল এই 
বিশ্বের সাজ। স্ৃতরাং বর্তমান সমাজবাসী মানুষের মন ও চিন্তাধারা কোন- 
দিনই কখনো! বিজ্ঞানদৃষ্টিকে ও বিজ্ঞানবিচারকে অতিক্রম করতে পারবে না। 
স্বামী বিবেকানন্দ বর্তমান যুগের ও সমাজের আদর্শ পথনির্দেশক ; স্তরাং 
তার বিজ্ঞানভিত্তিক ও যুক্তিনিষ্ঠ মতবাদ ও পথনির্দেশ বর্তমান যুগমানবের ষে, 
কল্যাণপ্রদ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

আমরা তাই ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার লিখিত গ্রন্থ “বিবেকানন্দের, 
বিজ্ঞান-চেতনা”কে অভিনন্দন জানাই আন্তরিকভাবে এবং কামনা কর তার. 
যাত্রাপথ হোক সচল বর্তমান বিজ্ঞানগ্রভাবিত যুগের মানবচিস্তাকে ও মানব- 
ধর্মকে প্রেরণাদীপ্ড ক'রে । 


স্বামী প্রজ্ঞানানন্ফ 


নিবেদন 


অনেকেই প্রশ্ন তুলবেন স্বামী বিবেকানন্দ তো ধর্মপ্রবন্তা, তিনি আবার 
বিজ্ঞানী হ'লেন কি কবে? সত্যিই বিবেকানন্দ প্রথাগতভাবে বিজ্ঞানী 
নন, তিনি কলেজে বিজ্ঞানেব পাঠ নেননি, গবেষণাগারে কাটাননি 
বিজ্ঞানীদেব মত। কিন্তু তিনি শৈশব থেকে মৃত্যু পরধন্ত সধত্বে যে মেজাজ 
ও মনটিকে লালন করে গেছেন তা বিজ্ঞানীব। সত্যকে জানবার আগ্রহ তার 
ছিল অপীম। যাচাই না কবে কোন কিছুকেই তিনি গ্রহণ কবতেন ন1। 
এ বৃত্তি বিজ্ঞানীব। বিজ্ঞানী পডেন, শোনেন অথচ যা পড়েছেন বা শুনেছেন 
তাকেই অভ্রান্ত ব'লে স্বীকাব করেন না, ষতক্ষণ পর্যস্ত গবেষণাগারে তার প্রমাণ 
ন। পাচ্ছেন। স্বামী বিবেকানন্দ স্বীয় প্রজ্ঞাব আলোকে যাচাই ক'বে নিতেন 
প্রতিটি তত্ব। তিনিছিলেন এক ধর্মসংঘেব মধ্যমণি, কিন্তু সমস্ত প্রচলিত 
শাস্্ মতকে অন্ষেব মত আকডে থাকেননি । তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের 
সাহায্যে শাস্ত্রে অন্শাসন বা সিদ্ধান্ত বিচার কবেছেন, সমালোচনা! করেছেন। 
অবৈজ্ঞানিক মনে হ'লে তাকে নিবাসক্ত চিত্তে দ্ুবে ঠেলে ফেলে দিয়েছেন যেমন 
আবর্জন1 সাফ করা হয়। 

বিজ্ঞান ষে তাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত কবেছে তার প্রমাণ তার বচনা- 
সমূহেব অসংখ্য স্থানে ছড়িয়ে আছে। তাব জন্যে প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ 
পাঠ ও উপলব্ধিব। তাব প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনি প্রাচীন ভারতীয় খধি- 
বিজ্ঞানীদেব গবেষণাকে যেমন পুনরুজ্জীবিত ক'বে প্রাধান্য দিয়েছেন, তেমনি 
তার জীবিতাবস্থাম আধুনিক বিজ্ঞানেব সর্ববিভাগের অগ্রগতিকে সাদরে 
গ্রহণ করেছেন। তিনি চেয়েছেন সমন্বয় সাধন করতে । তার প্রয়াস তার 
রচনার বহুম্থানে পবিলক্ষিত হয়। এর চেয়েও একটা বড কথা আছে। 
বিজ্ঞানীর মৌলিক চিন্তা শক্তি থাকে । পাশ্চাত/ খণ্ডে বহু দিগ্বিজয়ী বিজ্ঞানীর 
"নাম করা যায় ধারা প্রথাগতভাবে বিজ্ঞানের ডিগ্রী না নিয়েও বিজ্ঞানের 
রাজ্যে স্থামী কীন্তি রেখে গেছেন। তার কারণ তাদের মৌলিক চিন্তা 
শক্তি । স্বামী বিবেকানন্দ সেই পরমধনের অধিকারী ছিলেন। তা না হ'লে 


€ ঝ ) 


বিশ্বের বিখ্যাত তড়িৎ-বিজ্ঞানীদের সমাবেশে স্বামীজীর এ বিষয়ে আলোচনা; 
শুনে বিজ্ঞানীরা আশ্চর্যান্িত কেন! 

স্বামীজী যখন বিদেশে তখন সে দেশে বিজ্ঞানের রথ এগিয়ে চলেছে 
প্রবলভাবে । লেই বিজ্ঞানবাদী দেশে ধর্মকে তিনি ক'রে তুঝুলেন সর্বজন- 
গ্রাহথ। তিনি জানতেন পাশ্চাতা খণ্ড বিন! বিচারে প্রাচ্যের বক্তবা মেনে. 
নেবে না। তাই তিনি সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রকে বিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে 
তুলে ধরলেন তাদের কাছে। এ কাজ যে কত দুঃসাধ্য তা অনুমান করাও 
শক্ত। 

স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে বিজ্ঞানীর আর একটি ধর্ম বর্তমান । বিজ্ঞানী 
কোন সিদ্ধান্তকেই অন্রাস্ত বলে হ্বীকার করেন না । ষদ্দিচ নিউটনের পরবর্তী" 
কালে বিজ্ঞানীরা অনেকট। “গোঁড়া হয়ে পড়েছিলেন, তথাপি অন্ধ অন্গুকরণের 
প্রান ছিল না। তা! ন৷ হলে নিউটনের জগতে আঘান্ত আসত না। ডারউইন. 
ষা বলেছেন, মেগডেলের তত্ব তাকে দিল প্রবল ধাকা। পরবর্তী অধ্যায়ে, 
আরো পরিবর্তন এসেছে । ব্রহ্মাণ্ড তত্ব বিষয়েও একই কথা । আইনস্টাইনের 
তত্ব প্রকাশিত হবার পর নিউটনীয় চিন্তাধারার জগতে কালবৈশাখীর ঝড়" 
বয়ে গেল। তাহলে দেখ! যাচ্ছে বিজ্ঞানীরা কোন মতবাদকেই চিরসত্য 
বলে মনে করেন না। একদিন জান। ছিল পরমাণু অবিভাজ্য । আজ সে” 
ধারণার মূলোচ্ছেদ হয়েছে । বিজ্ঞানীর মন যদি কোন বিশেষ মতবাদে আবদ্ধ 
হয়ে যায় তাহলে নতুন চিন্তার পথ হয় রুদ্ধ। তিনি হবেন নিরাসক্ত। স্বামী 
বিবেকানন্দের মনও ছিল নিরাসক্ত বিজ্ঞানীর মন। একারণেই তিনি শুধু' 
শান্তর থেকে আগাছা তুলে ফেলেননি, বিজ্ঞানের নানা তত্ব সম্বদ্ধেও নতুন, 
চিন্তাধারা এনেছেন । ক্রমবিকাশ তত্ব, ব্রহ্মাণ্ড তত্বে তিনি যে সব বক্তব্য. 
প্রকাশ করেছিলেন অধুনা বিজ্ঞানীদের কে এ জাতীয় বক্তব্য শোনা যাচ্ছে। 
“ভারতীয় নৃতত্ব' বিষয়ে তিনি বহুদিন আগে যা ব'লে গেছেন তা আজ বহুল' 
পরিমাণে স্বীকৃত । 

বিবেকানন্দ বলেছেন বেদাস্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান ধর্মে, মেজাভে। ও- 
উদ্দেস্টগতভাবে এক । উভয়ই আধ্যাত্মিক অনুশাসন । এমন কি পাধিনর 
ব্রহ্মা গর কুটি তত্বের বিষয়েও ছু'য়ের মধ্যে বহু মিল আছে । স্থটিতত্ব সম্পর্কে 
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উভয় মতবাদের প্রাথমিক বক্তব্য হচ্ছে ম্বামী বিবেকানন্দের কথায় "আত্মার 
বিকাশের প্রক্রিয়াঃ। বেদান্ত একে বলেছেন 'ব্রাঙ্ণ' অর্থাৎ বিশ্বজনীন 
আধ্যাত্মিক প্রথা । যদ্দিও আধুনিক বিজ্ঞানচিন্তায় আধাত্সিক সত্য বা নিয়মের 
কোন স্থান স্বীকৃত হয়নি, তাহলেও বিংশ শতকের অনেক বিজ্ঞানী, যেমন 
টেলহার্ড দ্য সা্ডিন, সার জুলিয়ান হাঝসলি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জড়বাদকে শিথিল 
করতে প্রয়াম পেয়েছেন এবং বিজ্ঞানচিন্তার জগতে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা স্থান 
পেয়েছে । এমন কি বিগত শতকেও ডারউইনের সহযোগী টমাস হাক্সলি 
বিজ্ঞানের যে কোন নিরিষ্ট মতবাদ বা গৌড়ামি যেমন জড়বাদ ইত্যাদির 
প্রতিবাদ করেছেন এবং জড়বাদকে বলেছেন অনাহুত। বর্তমান শতকে এই 
প্রতিধাদ (জড়বাদের বিরুদ্ধে) বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানীদের তরফ থেকেই এসেছে । 

১৮৯৬ সালে লগ্ুনে 'ব্রঙগও জগৎ” বিষয়ে বক্তৃতা দেবার সময়ে স্বামী 
বিবেকানন্দ বলেছিলেন, “বিজ্ঞানের গতি কোন্দিকে তাঁকি আপনারা বুঝতে 
পারছেন না? ঠিন্দুজাতি মেটাফিজিকস্‌ ( জড়-দর্শন ) যুক্তিবাদ এবং 
মনোবিজ্ঞানের অনুশীলনের মধা দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। ইয়োরোপীয় জাতি 
সমৃহ বভিঃ প্রকৃতি থেকে যাত্রা থু করেছিলেন এবং এখন তারাও একই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মনোবিজ্ঞানের ভিতর 
দিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে আমরা দেই একক সততায়, সেই বিশ্ব সততায়, প্রতিটি 
পদার্থের অস্তরাত্মায়, সমস্ত বস্ত্র সার ও সত্যে পৌছাতে পারি। জড় 
বিজ্ঞানের সাহাযোও আমর! সেই একক তত্বে হাজির হতে পারি'-**: 

চুঃখের কথা বিবেকানন্দকে সমগ্র বিশ্ব জানে সন্যাসী রূপে। তিনি 
বিজ্ঞানী নন। কাজেই তার বিজ্ঞান বিষয়ক মন্তব্য সর্বসাধারণের কাছে 
উপস্থাপিত করবার কোন প্রয়াস হয়নি। ন্বামী বিবেকানন্দের এই দিকের 
সামান্য পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি এই গ্রন্থে । 

গ্রন্থের প্রথমে প্রাক-বৈদিক, বৈদিক ও বেদৌত্বর যুগের বিজ্ঞান ভাবনার 
সংক্ষিপ্ত ইতিবুত দিয়েছি । একই সঙ্গে রচিত হয়েছে “প্রাচীনভারতে বিজ্ঞান 
কংগ্রেস” শীর্ষক একটি অধ্যায় । এই অধ্যায়টি রচনা করবার সময় বিশেষ 
সাহাধ্য ও উদ্দীপন| পেয়েছি “চতুক্ষোণ” পত্জিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নীরোদচন্ত্র 
রায়ের একটি প্রবন্ধ থেকে। 


(উট ) 


মুল গ্রন্থ হুর হয়েছে “বৈজ্ঞানিক মেজাজ? অধ্যায় দিয়ে। বৈজ্ঞানিক মন 
কি ও স্বামী বিবেকানন্দের *বিলে" অবস্থাতেও সত্যকে জানবার প্রতি আগ্রহ 
প্রবল ছিল তা এই অধ্যায়ে দেখাতে সচেষ্ট হয়েছি। বড় হয়ে এস্পৃহা 
প্রবলতর হয়। গুরু শ্রীরামকুষ্ণ পরমহংসদেবের অন্তর্ধানের পর বিবেকানন্দের 
এই বৈজ্ঞানিক মন আরও স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে । কর্মে, চিন্তায় সর্বত্র তিনি 
বাস্তববাদী | “ম্বামীজী ও বিজ্ঞান”, “কারিগরি শিক্ষা! প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ, 
অধ্যায়ে তা আলোচিত । ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান যে একই সত্যে উপনীত হবার 
তিনটি স্বতন্ত্র পথ মাত্র এ বিষয়ে স্বামীজীর বক্তব্য আলোচন। করেছি আধুনিক 
বিজ্ঞান ও দর্শনের মতবাদের সাহায্যে। ক্রমবিকাঁশবাদ সন্বদ্ধে তার বক্তব্য 
যে আধুনিক তা আলোচন। করেছি বিস্তৃতভাবে “বিবেকানন্দ ও ক্রমবিকাঁশ- 
বাদ? অধ্যায়ে। মনোবিজ্ঞান ও নৃতত্ব সম্বন্ধেও তার বক্তব্যকে পধালোচন। 
করেছি আধুনিক বিজ্ঞানের আলোতে এবং ছুটি পৃথক অধ্যায়ে | 

বিবেকানন্দ বিদেশের বহু বিজ্ঞানীর সংস্পর্শে এসেছেন। যেখন নিকোলা 
টেস্লা, হিরাম ম্যাকমিম, লর্ড কেলভিন্‌, অধ্যাপক হেলমৃহোলৎস্‌ ইত্যাদি । 
এদের সঙ্গে স্বামীজীর সম্পর্কের কথ! ঘতদুর সম্ভব বিস্তৃতভাবে আলোচনা 
করেছি ন্বামীজী ও বিদেশী বিজ্ঞানী? অধ্যায়ে । জগদীশচন্দ্র ও বিবেকানন্দ__ 
উভয়ে উভয়ের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন । সেই কাহিনী “বিবেকানন্দ- 
জগদীশচন্দ্র-নিবেদিতা” অধ্যায়ে বলতে চেষ্টা করেছি । 

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সম্পাদক পুজ্যপাদ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ ষে. 
কেবলমাত্র দর্শন, কলা ও সঙ্গীত জগতের খ্যাতিসম্পন্ন আচার্য ও গবেষক তা-ই 
নয়, এই গ্রস্থের পাগুলিপি নিয়ে ধন তার কাছে উপস্থিত হই তখন শ্রদ্ধাপ্ুত 
হয়ে গেলাম বিজ্ঞানের নানা শাখায় তার স্বচ্ছন্দ বিহার লক্ষ্য ক'রে। অনেক 
কাজের ভীড়েও সধত্বে তিনি পাঠ করেছেন পাও্ুলিপি। ধর্য, দর্শনের নানা 
বক্তব্য তিনি সরল ক'রে বুঝিয়েছেন এবং এ প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় ক্রটি সংশোধন 
ক'রে দিয়েছেন। তিনি এই গ্রস্থের ভূমিক1! রচনা ক'রে আমাকে খণী 
করেছেন। তাঁকে আমার সরু তজ্ঞ ও সম্রদ্ধ প্রণাম জানাই । 

রামকষ্চ মঠ ও মিশনের সহঃসভাপতি শ্রদ্ধেয় স্বামী ওষ্কারানন্দ মহারাজ 
তার অহ্স্থতা সত্বেও দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছেন এই পাণ্ডুলিপি আলোচন। 


€( ঠ) 


ক'রে । তিনি দিয়েছেন অকৃত্রিম উৎসাহ এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ। তাকে 
জানাই অন্তরের সশ্রদ্ধ প্রণাম । 

কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত প্রণবরঞ্তন ঘোষ এই গ্রন্থ প্রণম্বনে বহুমূল্য পরামর্শ দিয়েছেন । উৎসাহ 
দিয়েছেন বন্ধুবর অধ্যাপক দিলীপকুমীর নন্দী। তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। 
রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার-এর ( গোলপার্ক ) লাইব্রেবীর কর্মার! 
আমাকে সাদরে সাহাষ্য করেছেন প্রয্মোজনীয় গ্রন্থ সরবরাহ করে। এদের 
মধ্যে শ্রীননী দাসের কথ। বিশেষভাবে মনে পড়ছে । এদের সকলেরই প্রতি 
আমি কৃতজ্ঞ। 

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম শতবর্ষপুতি উপলক্ষে যুগান্তর দৈনিক পক্জিকার 
“সাময়িকী”র পৃষ্ঠাতে এ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক শ্রদ্ধের সাহিত্যিক ও 
লাংবাদিক শ্রীঘুক্ত দক্ষিণারঞুন বন্থুর অন্ুকুল্যে আমার লেখ। ছুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়। একটি_-ন্বামী বিবেকানন্দের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী” অপরটি-_-ম্বামীজীর 
দৃষ্টিতে ক্রমবিকাশবাদ” | স্বামীজী সম্পর্কে এ ধরণের কোন প্রবন্ধ ইতিপূর্বে 
ব1 পরেও প্রকাশিত হয়েছে ব'লে জানিনে । পরে “উদ্বোধন* পত্রিকার - 

আশ্বিন সংখ্যায় আমার লেখা "ম্বামী বিবেকানন্দের বিজ্ঞান চেতন।' 

ও আর একটি সংখ্যায় "স্বামী বিবেকানন্দ ও ক্রমবিবর্তনবাদ*--এই দুটি 
প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। 

স্বামী বিবেকানন্দকে সামগ্রিকভাবে বুঝতে পাপা শক্ত । তবুও এই 
ছঃসাহসিক ব্রতে এগিয়ে গেছি। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, কাজেই তার 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আমাকে আকর্ষণ করেছে প্রবলভাবে । তারই ফলশ্রুতি 
এই গ্রন্থ । এর মধ্যে অজ্ঞানতা প্রন্থুত ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে । পাঠক 
লাধারণ যেন তা ক্ষম সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন। 

পরিশেষে সক্কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি রূপা এযাণ্ড কোম্পানীর সত্বাধিকারী 
শ্রদ্ধেয় ডি. মেহরাজীকে । স্থপপ্ডিত ৫মহরাজী এই গ্রন্থ রচনার কাজে যে 
স্ডাবে উৎসাহ দিয়েছেন তা আমার কাছে দুর্লভ পাথেয় ছিল। 


সুচীপত্র 


পুর্বলেখ  ঃ প্রাটীনভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত [ এক-একুশ ] 


প্রথম পর্ব £ বৈজ্ঞানিক মেজাজ ১ 
দ্বিতীয় পর্ব £ স্বামী বিবেকানন্দ ও বিজ্ঞান ৬ 
তৃতীয় পর্ব ঃ কারিগরি বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ ১২ 
চতুর্থ পর্ব ঃ বিজ্ঞান-দর্শন-ধর্ম ও বিবেকানন্দ ২৪ 
পঞ্চম পর্ব ঃ বিবেকানন্দ ও ক্রমবিকাঁশবাদ 88 
ষষ্ট পর্ব ঃ অধ্যাত্ববস্তুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ৭৩ 
সপ্তম পর্ব £ঃ বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মনোবিজ্ঞান ৮৬ 
অষ্টম পর্ব 2 বিবেকানন্দের নৃতাত্বিক মতবাদ ৯১, 
নবম পর্ব ঃ বিবেকানন্দ ও বিদেশী বিজ্ঞানী ৯৯ 
দশম পর্ব £ বিবেকানন্দ-জগদীশচন্দ্র-নিবেদিতা ১০৫. 


একাদশ পর্ব £ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন সন্ন্যাসী ১১৪ 


আআ জন সলর 


প্রাচীন ভারতেত 
১বভগানিক-গঢবধণার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


স্বামী বিবেকানন্দ যখন কিশোর তখন ভারতে বিজ্ঞান চর্চার প্রদীপ 
জ্বলছিল না বললেই চলে। তার আগে দীর্ঘ কয়েক শতাব্বী 
ধরে গাঢ় তমিআ্রা। বিজ্ঞানের দীপ একেবারে নিভে ছিল। 
পাশ্চাত্য জগত জাগতে আরম্ভ করলো অষ্টাদশ শতক থেকেই । 
তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের জাহবীধারা প্লাবিত করলে প্রাচ্য তথা 
ভারতের ভূমি। কিন্তু এইটেই ভারতের ইতিহাস নয়। তাঁর 
আগে বনু শতকের প্রদীপ্ত ইতিবৃত্ব। তখন সমগ্র পাশ্চাত্যখণ্ড 
অজ্ঞানতার চির স্ুষুপ্তিতে মগ্ন। ক্রমে জাগলো গ্রীস, রোম। 
্রীষ্টের জম্মের বহু বহু বছর আগেকার দিনের ভারতে বিজ্ঞান চর্চা ও. 
গবেষণার সেই সোনালী দিনের কাহিনী আমাদের অজ্ঞাত ছিল। 
প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানী খষিকণ্ের বাণী, তাদের প্রজ্ঞার আলোক 
জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করেছিল অনেক জাতির । ব্রিটিশ বা আমেরিকার 
পণ্তিতদেরও অধিকাংশ ভারতের অবদান স্বীকার করতে কুষ্টিত-। 
এই কু! সত্যকে অবলুপ্ত করবার অপপ্রয়াস। কিন্তু সত্য 
চির অম্লান, তা ভাম্বর। তাই অধিকাংশ পাশ্চাত্য লেখকরা 
অতীত ভারতকে “বিজ্ঞানের আলোক বঞজ্জিত' বলে বর্ণনা করে 
জগতের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইলেও সত্য সত্যই । 

একথা সত্য যে শ্রীষ্টীয় দশম শতকের পর থেকেই ভারতে 
বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত'হয়ে আসে তথাকথিত ধর্মের অনুশাসলের : 
চাঁপে। অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে বিজ্ঞানের আলোকধারা বাই 
গুরু, করে। তখন ভারতে নিয়মিত বিজ্ঞানচর্চা দুর অন্ত: 


এক], 


ইউরোপের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস অস্বীকাৰ করবার উপায় নেই 
এবং তা যে উনবিংশ শতকের ভাবতকে প্রবলভাবে প্রভাবিত 
করেছিল নেকথাও অবশ্য স্বীকার্খ। একই সঙ্গে উচ্চার্য প্রাচীন 
ভারতের বৈজ্ঞানিক-গবেষণাব ইতিহাস। বিজ্ঞানের “জগতে তাব 
মূল্য কম নয়। অতীত ভাবতেব খষিবা আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্ষারেব সব কথা জানতেন ব। বলে গেছেন একথা বলবো না৷ 
কিন্ত যে কাজ কবে গেছেন তাকে স্মবণ কববে৷ শ্রদ্ধাব সঙ্গে । 
প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক গৌবব-গাথ। যাঁরা আমাদের চোখের 
সামনে তুলে ধবলেন তাদেব মধ্যে স্মবণ কবি ছুই মহান আচার্যকে-- 
প্রফুল্লচন্দ্র বায় ও ব্রজেন্দনাথ শীল। 

প্রাচীন ভাবতেব বিজ্ঞানচর্চাকে স্বামী বিবেকানন্দ প্রকৃত মধাদ। 
দিয়েছেন । তার মানে এই নয় যে তিনি পাশ্চাত্যেব বিজ্ঞানকে 
অস্বীকার কবেছেন। ম্বাদেশিকতাব মহা মন্ত্রে প্রজ্জলস্ত মহামনীষী 
বিবেকানন্দ ভাবতেব কীন্তিকথ। প্রচাবে হয়ে উঠেছিলেন সোচ্চাব। 
তা কি শুধুই মিথ্যা স্তবগান না সত্য ঘটনা। তাই সংক্ষেপে 
'আলোচন। কবা হবে প্রাচীন ভাবতেব বৈজ্ঞানিক-গবেষণাব ইতিহাস। 


প্রান্-উবদিক সুগ 


প্রাক্-বৈদিক যুগে ভাবতে জ্ঞান-বিজ্ঞানেব যথেষ্ট চর্চা হতো! 
তার প্রমাণ পাওয়। গেছে মহেঞ্জোদড়ো ও হবগ্পা থেকে । খুব 
সম্ভবতঃ শ্রীষ্ট-জন্মের ছুই থেকে আড়াই হাজার বছর আগে কোন 
এক সময়ে সিন্ধু-সভ্যতার অবসান ঘটে। মহেঞ্জোদডো-হবগ্লীয় 
প্রাপ্ত পুরাতাত্বিক নিদর্শনগুলি বিচার-বিশ্লেষণ কৰে প্রাক-বৈদিক 
ভারতবর্ষেব নাগরিক-জীবন, শিল্প-বাণিজ্য, পরিধেয়, খাস্ঠ, জ্ঞান-বুদ্ি 


[ছই] 


প্রভৃতি সম্বন্ধে বেশ ধারণ করা যায়। তারা যে রসায়ন, পূর্ত-বিষ্তা 
ও কারিগরি বিষ্ভায় যথেষ্ট পারদণিতা অর্জন করেছিলেন তাতে 
সন্দেহ নেই। সিদ্ধু-সভ্যতায় গণিত-চর্চার বেশ সুন্দৰ ইতিবৃত্ত 
পাওয়া যায়। মহেঞোদড়ো-হরপ্পা-চানহুদড়োর সব্ত্র নানা ধরনের 
বহু বাটখার। পাওয়া গেছে । এগুলির অধিকাংশ ঘন বা ০০1১০৪-এর 
মতে! । কিন্তু নিখুঁতভাবে গড়া । ছোট থেকে বড়ো ওজনগুলির 
পারস্পরিক অনুপাত যথাক্রমে ১১ ২, ৮/৩, ৪, ৮১ ১৬ ৩২, ৬৪, 
১৬০, ২০০১ ৩২০১ ৬৪০১ ১৬০০১ ৩২০০১ ৬৪০০১ ৮০০০ এবং ১২৮০০ 
খ্যাগুলিব অন্ুপাত। এব মধ্যে “১৬, প্রধান বড় একক । 

গুহ-নির্ম।ণঃ নগর-পরিকল্পনা, স্থাপত্য, কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি 
সম্বন্ধে মহেঞোদড়ে। ও হবপ্লার অধিবাসীব! যে পারদশশ ছিলেন সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই। শ্রীযুক্ত সমবেক্দ্রনাথ সেনের লেখ। “বিজ্ঞানের 
ইতিহাস" ১ম খণ্ডে এ সম্পর্কে মূল্যবান ছবি আছে। শ্রীযুক্ত সেন 
সংক্ষেপে প্রাক-বৈদিক যুগে বিজ্ঞানচর্চার সুন্দর বর্ণন। দিয়েছেন । 

প্রাকৃ-বৈদিক যুগে বয়নশিল্প, মুংশিল্প নিয়েও যথেষ্ট চ্চ হয়েছে। 
সিন্ধু উপত্যক।ব কর্মকারেরা সোনা, রূপা, তামা, পিতল, সীসা এই 
পাঁচটি ধাতুর সঙ্গে পরিচিত ছিল। লোহার ব্যবহার তার জানতো 
না। প্রাচীনকালের ম্থপরিচিত ০12 72:0০ পদ্ধতিতে পিতল 
ঢালাই-এর কাজ হতো! । পিতলের তৈরী কুড়ল, খড়গ, বর্শা, করাত 
ক্ষুর ইত্য।দি কয়েকটি যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে। তখন সীসাঞ্জন, 
সেরুসাইট, হিঙ্গুল, শ্বেতসীসক, জিপসম্, চুন প্রভৃতির ব্যবহার 
ছিল-_ত দেখে মনে হয় তাদের রসায়ন সম্পর্কেও জ্ঞান ছিল। 

সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের ভেষজ ও চিকিৎসা বিষয়ে জ্ঞান 
কতদূর ছিল তার সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায়নি। কয়লার মতো 
কালো। রং-এর এক ধরনের জিনিস কয়েকটি মাটির বাসনের মধ্যে 
পাওয়া গেছে । এই দ্রব্টি জলে গুলে গিয়ে গাঢ বাদামী রং-এর 


[ তিন] 


দ্রবণ তৈবী করে। শিলাজিতেব সঙ্গে এব সাদৃশ্টয বর্তমান বলে 
অনুমিত হয় । শিলাজিত পেটেব অন্পুখ, বাত, বন্ুমূত্র, যকুতেব বোগ 
প্রভৃতিতে ব্যবন্ৃত হয। কাটল মাছের (সামুদ্রিক ) হাড় মাটিব 
পাত্রে বক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গেছে । এই হাড চিবোলে খিদে পায় । 
চোখ, কান, গলাব বোগে এই মাছেব হ।ড ওষুধেব কাজ কবে। 

সম্প্রতি ভাবতীষ প্রত্নতত্ব বিভাগেব জয়েণ্ট ডিবেক্টব জেনাবেল 
শ্রীবি. বি. লাল বলেছেন প্রাক-হবগ্সা যুগেব সভ্যতাব সন্ধান পাওষা 
গেছে। বপাঁব, আলমবীবপুব, লোথাল কালিভাঙ্গানে এই সভ্যতাব 
নিদর্শন মিলেছে । লোথালে ( গুজব।টে, কামন্বে উপসাগবেব কাছে) 
ছু'কিলোমিটাবেব বেশি দীর্ঘ একটি পৌতাশ্রয়েব নিদর্শন পাওয়া 
গেছে। বল। বাহুল্য এটি বিশ্বেব প্রাচীনতম পোতাশ্রয়। নগব 
পবিকল্পনাব ক্ষেত্রে নবাবিষ্কৃত সভ্যতা ও হবপ্লাব সভাতাব মিল 
থাকলেও কোন কোন বিষয়ে প্রাক-হবগ্জা যুগেব স্পষ্ট নিদর্শনও 
আছে। একটা বিষষ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যেসিন্ধু সভ্যতা শুধু 
মাত্র উপত্যকাব মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। এখন প্রম'ণ কবতে হবে 
যে নতুন আবিষ্কৃত এই সভ্যতাব নিদর্শন তা স্বতন্ত্র সভ্যতাৰ না এ 
থেকেই সিন্ধু সভ্যতা উৎসাবিত হযেছে। সেবাই হোক না কেন, 
পোতাশ্রযেব উল্লেখ আমাঁদেব বিস্মিত কবে । হাজাব হাজাব বছর 
আগে যখন পাশ্চাত্যখণ্ড সম্পূর্ণ অন্ধকাবে, তখনই ভাবতে বিজ্ঞান- 
চচ1 ও বৈজ্ঞানিব-গবেষণাব প্রবল উদ্দীপনা । 


১বদিক যুগ 


বৈদিক সভ্যতাব কাল সম্বদ্ধে পণ্ডিতদেব মধ্যে মতগ্বৈধত। 
আছে। অধিকাংশ পণ্ডিত মনে কবেন যে বৈদিক যুগের প্রথম, 


[ চার] 


পর্ধায় শ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ থেকে ১০০০ অবের মধ্যে । দ্বিতীয় পর্যায়ের 
কাল স্ত্ীঃ পৃঃ ১০০ থেকে ৫০০ অব্দ। অন্থুমান কবা হয় যে বেদের 
মধ্যে প্রাচীনতম ঞকৃ-সংহিতা”ব বচনাকাল ত্রীঃ পুঃ ১৫০০ অবের 
কাছাকাছি সময় থেকে সুক কবে শ্রীঃ পৃঃ ১০০০ অবেব কিছু আগে 
পর্স্ত। সাম, যজুঃ) অথর্ব সংহিতা ও ত্রান্ধণ সাহিত্য বচিত 
হয়েছিল খুব সম্ভবত শ্রীঃ পৃঃ নবম ও অষ্টম শতকে । তবে এসব 
বচনাব স্ৃত্রপাত আগে থেকে হওয়া অসম্ভব নয। উপনিষদের 
প্রাচীনতম অংশ বচনাব কাল শ্রীঃ পৃঃ সপ্তম বা অষ্টম শতকে ও 
রচনাব সর্বশেষ কাল খ্রীঃ পৃঃ তৃতীয বা চতুর্থ শতক বলে অনুমিত হয়। 
বৈদিক যুগে বিজ্ঞনচর্চাব ইতিহাস অতি সংক্ষেপে বলা হচ্ছে। 
গণিত ঃ বৈদিক খধিবা গণিত অর্থে সাধাব্ণতঃ পাটিগণিত 
বা! জ্যোতিষকে বুঝতেন। জামিতি বা বেখাগণিতকে কল্পন্ূত্রেব 
অস্তভূর্ত কবা হয। বেদাঙগ জ্যোতিষেব মতে গণিতেব স্থান 
সবোচ্চ। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে আছে -_ 

“যথা শিখ। মযুবাণ।ং নাগানাং মনযো! যথা । 

তদ্দদ্ধেদাঙ্গশ। স্বাণাং গণিতং মুদ্ধনি স্থিতম্‌ ॥' 

( বেদাঙ্গজ্যোতিষ, ৪ ) 
অর্থাৎ মযুবেব মীথাব শিখাব মত, সাপে মাথাঁব মণিব মত, বেদাঙ্গ 
নামে অভিহিত সমস্ত বিজ্ঞানেব শীর্দেশে গণিতেব অবস্থিতি। 

বৈদিক হিন্দুদেব গণন। পদ্ধতি দশমিক । যজুবেদ সংহিতায় এক, 
দশ, শত, সহস্র, অযুত, নিযুত, প্রযুত, অবৃ্দ, ন্যবুর্দ, সমুদ্র, মধ্য, 
অস্ত, পবার্ধ (১,০০০১০০০১০০০১০০০ )) প্রভৃতি সংখ্যার নামকরণ 
পাই । তৈত্তিবীয় সংহিতাঁয় ১, ৩১ ৫, ১৯১ ২৯১ ৩৯," **৯৯ প্রভৃতি 
ও বাজসনেয়ী সংহিতায় ৪, ৮; ১২,৮৪৮ এবং পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে 
২৪১ ৪৮) ৯৬১০৮, ৪৯১৫২, ৯৮৩০৪, ১৯৬৬৮ ৩৯৩২১৬ প্রভৃতি 
শ্রেণীব উল্লেখ আছে। তৈত্তিবীয় সংহিতায়, বাজসনেষী সংহিতায় যে 


[ পাচ। 


প্রগতির উল্লেখ করা হয়েছে তা সমাস্তর প্রগতি (41105709606 
[90815951018 )। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ থেকে উদ্ধ তিটি গুণোত্তর 
প্রগতির (03601090010 1:09:6551018 ) দৃষ্টান্ত, সহজ ভগ্নাংশের 
যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের সঙ্গে বৈদিক হিন্দুব পরিচিষ্ত ছিলেন । 

বেদী তৈরী করা বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের এক অপরিহার্য অঙ্গ 
ছিল। বেদী নির্সাণ থেকে যে শুধুহিন্দ্ু জ্যামিতির উত্তব তা নয়, 
বীজগণিতেরও প্রাথমিক বিকাশ এখান থেকেই ঘটে । বেদী সংক্রান্ত 
জ্যামিতির সমস্তা থেকে উদ্ভৃত একঘাত, দ্বিঘাত সমীকরণ ; নির্ণেয় ও 
অনির্ণেয় সহ-সমীকবণ সমাধানেব বিষয়ে বৈদিক হিন্দুবা বিশেষ 
পাবদণিতার পরিচয় দেন। বৈদিক যঙ্জানুষ্ঠানে “মহাবেদী”ব উল্লেখ 
প্রায়ই পাওয়া যায়। এই মহাবেদী হলো একটি সমদিবাহু 
ট্রাপিজিয়ম ৷ 

বৈদিক যুগে জ্যামিতিব নাম ছিল "শুত্ব”। শুব্বকারগণ খজু- 
রেখাব ক্ষেত্র রচনায়, ক্ষেত্রফল ও ঘনফল নিরূপণে, বৃত্তকে বর্গে 
পরিণত করতে বিশেষ পাব্দর্শিতাব পবিচয় দিয়েছিলেন । পিথা- 
গোবাসেব উপপাদ্য বলে যে উপপাগ্যটি বিখ্যাত, তাৰ আবিষ্ষাব 
এদেশেতেই । পিথাগেবাসেব বু আগে আপন্তম্বঃ বৌধায়ন, 
কাত্যায়ন প্রমুখ বৈদিক শুন্বকাবেবা এই উপপান্েব বর্ণন। দিয়েছেন । 
বিদেশী পঞ্চিতেরাও মনে কবেন যে এটি ভাবতীয় দান। অনেকে 
মনে কবেন তৈত্তিরীয় সংহিতাব রচনাকালেই এটি আবিষ্কৃত হয়। 
বৃত্ত, বর্তৃল (51816), শঙ্কু (0০০), পিরামিড (95812019) 
প্রভৃতি ক্ষেত্রের আয়তন ও ঘনমান নির্ণয় সম্বন্ধীয় বন্ধ মূল্যবান তথ্য 
আবিষ্কৃত হয়। 
জ্যোভিবিস্ভাঃ$ বৈদিক যুগের প্রায় মাঝামাঝি কালে ব্রাহ্মণ 
সাহিত্যাদি রচনার সময়ে ভারতবর্ষে জ্যোতিহিগ্যার বেশ অগ্রগতি 
হয়। সে যুগে জ্যোতিষকে স্বতন্ত্র বিষ্ভারপে জ্ঞান করা হতো । 


[ ছয়] 


প্রথম দিকে বৈদিক হিন্দুরা ৩ দিনে মাস ও ১২ মাস বা ৩৬০ 
দিনে বছব ধরে পঞ্জিকা তৈবী কবতেন। আবার ১৩ মাসেও বছর 
ধরা হতো । ত্রয়োদশ মাসকে বল! হতো মলমাস। 

খক্‌-সংহিতায় সূর্ধেব সাতটি বশ্মিব উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য 
তা সুর্যবশ্মিব সাতটি বং সম্বন্ধে জ্ঞানেৰ পরিচায়ক । এতবেয় ব্রাঙ্মণে 
বল। হয়েছে যে স্ূধ বাষু প্রবাহের কাবণ। এই গ্রন্থে অুর্যেব উদয় 
ও অন্ত সম্বন্ধে বল! হযেছে যে ত্র্য প্রকৃতপক্ষে উদিত হয় না বা 
অস্তও যায় না। একদিকে যখন বাত্রি, অন্যদিকে তখন দিন। খক্‌ 
সংহিতাৰ একটি স্ুক্েও এই জ্ঞানেব আভাস মেলে । বৈদিক' 
সাহিত্যে একথাও বলা হয়েছে যে স্ুর্যেব শক্তিব প্রভাবে পৃথিবী 
ও আকাশেব গ্রহমগ্ডল যথানিদিষ্ট স্থনে আছে। 

খরখেদেব কাল থেকে ভাবতীয়বা! সাতটি গ্রহ সম্বন্ধে অলহিত 
ছিলেন। কয়েকটিব বর্তমান নাম খগ্ধেদেব সময়ে যা ছিল তাই 
চলে আসছে । মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র তাদেব অন্যতম । দেব যে 
নিজন্ব আলে। নেই, ব্ূর্যেব আলোব প্রতিফলনে তা আলোকিত হয় 
এ বৈজ্ঞানিক তথ্য বৈদিক যুগেও জানা! ছিল। খক্‌-সংহিতায় এ 
বিষষেব উল্লেখ আছে । তৈত্তিবীয় সংহিতা সাতাশটি নক্ষত্রেব স্পষ্ট 
উল্লেখ আছে। তৈত্তিবীয় ব্রা্ষণেব এক উক্তি থেকে জান যায় 
প্রত্যহ স্থর্যব সবচেয়ে কাছেব নক্ষত্রমগুলীব উদয় ও অস্ত লক্ষ্য 
কবে তাবা হ্র্যেব গতি নির্ণধ কবতেন। ন্ূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে 
বৈদিক খষিবা যে কথ বলেছেন তা আধুনিক। খকৃ-সংহিতার 
কয়েকটি স্ৃক্ত (৫18০1৫-৯ ) পডলেই তা বোঝা যাবে । 

অথর্ব সংহিতায় একথ। স্পষ্ট বল। হয়েছে যে রাহুর গ্রাসের 
ফলে যে হূর্ধগ্রহণ হয় তা প্রচলিত উপকথ। মাত্র । 

(বদিক হিন্দুদেব বাশিচক্র সংক্রান্ত জ্ঞান খক্-সংহিতায় 
লুন্মরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। লাডউইগ, তাবকেশ্বর ভট্টাচার্য, 


[সাত] 


একেন্্রনাথ ঘেষ প্রমুখ বৈদিক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের! মনে করেন 
যে প্রাচীন হিন্দুরা পৃথিবীর আহ্চিক ও বাধিক গতি অনুমান 
করেছিলেন। বৈদিক যুগেই ক্রান্তিবিন্দুব অয়ন-চলন সম্বন্ধে 
নান! জল্পনা-কল্পনা ও বিতর্কের ইতিহাস আছে। বৈদিক যুগের 
শেষভাগে শ্রী: পৃঃ ৬০০ থেকে ২০০ অন্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল 
বেদাঙ্গ জ্যোতিৰ। গ্রহ জন্বন্ধে হিন্দুদের জ্ঞান এসময়ে বেশ 
উন্নত। বেদাঙ্গ জ্যোতিবকে বৈদিকযুগেব পঞ্জিকা বলা যেতে 
পাবে। এ সময়ে হিন্দুবা ৩৬০ দিনে বছব হয় এ গণনাব অভ্যাস 
ছেড়ে, ৩৬৬ দিনে বছব হয় বললেন। নক্ষত্রেব অবস্থ।ন সম্পর্কে 
উাদেব জ্ঞান খুবই উন্নত ধরনেব ছিল। 

চিকিৎসাবিষ্ভ। £ আয়ুর্বেদ ঃ অথরববেদে শাবীববৃত্তেব জ্ঞান সুস্পষ্ট । 
পরে চিকিৎসাবিগ্ভাকে অথর্বেদ থেকে আলাদ! কবে আয়ুবেদ বা 
পঞ্চমবেদ রচন। কর! হয়। তবে একথা অনন্থীকার্ষ যে অন্যান্য বৈদিক 
সাহিত্যেও চিকিৎসাবিষ্ভাব নানা আলোচনা আছে । আধুর্বেদে বণিত 
ত্রিদোষবাদেব কথা প্রথম বল! হয়েছে ঝকৃ-সংভিতায়'। শিতপথ 
ব্রাক্মণে” নবকঙ্কালেব অস্থিব সংখ্যা ও পবিচয় ঠিকভাবেই দেওয়! 
হয়েছে । অথর্ববেদেব নান। মন্ত্রে ও স্তোত্রে শাবীবস্থ।ন, শাবীববিদ্যা, 
ভেষজ বিদ্যা, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়েব উল্লেখ আছে। আয়ুবেদে 
(১) কায়তন্্ব (সাধাবণ চিকিৎসাবিগ্যা )১ (২) শল্যতন্ত্র (শল্য ও 
ধাত্রীবিদ্যা), (৩) শালাক্যতন্ত্র (চোখ, কান, নাক গলাব চিকিৎসা), 
(৪) ভূতবিষ্া (মনোবিকাব, উন্মাদ রোগেব আলোচনা ও চিকিৎসা), 
(৫) কৌমাবভূৃত্য (শিশু চিকিৎসা), (৬) অগদতন্ব (বিষ ও বিষক্রিয়া 
বিষয়ক আলোচন।), পে) বসায়নতন্ত্র ( বসায়ন, বার্ধক্যে স্বাস্থ্যরক্ষা 
বিধি), (৮) বাজীকবণতন্ত্ব (কামজ পুনর্ষে বন প্রদান সম্বন্ধীয়) 
আলোচিত হয়েছে। সমস্ত শাবীববৃত্তেব এমন স্ুন্দব আলোচনার 
দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোন দেশের ইতিহাসে নেই । এই প্রসঙ্গে 


[ আট] 


'ভরদ্বাজ, ভৃগু, ধ্স্তরি, আত্রেয়, পুনর্বন্থ, অগ্নিবেশ, *ভেল, জতুকর্ণ, 
পরাশর, হারীত; ক্ষরপাণি, সুশ্রুত, জীবক কোমারভচ্চ, চরক; 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 

শল্যবিষ্ঠায় হিন্দু চিকিৎসকেরা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন৷ 
| প্লার্টিক-সার্জারীর উদ্ভব এদেশেতেই । স্ুশ্রুত তার প্রবর্তক । 
'উতদ্ভিদবিষ্ঞা ই প্রাচীনকালে উদ্ভিদবিগ্ঠার অন্য নাম ছিল ভেষজ- 
বিদ্যা | বৃক্ষায়ুরবেদও বল। হতো । অস্কুরোস্তেদ সম্বন্ধে সুশ্রুত বলেছেন 
যে উপযুক্ত খু, উত্তম ক্ষেত্র ও উপযুক্ত জলসেচন ছাড়। তা সফল 
হয়না । আধুনিক বিজ্ঞান বলে বায়ু, আলো, তাপ ও জল সফল 
অস্কুরোদগমের প্রধান উপাদান । বৈদিক যুগে এখনকার মত বৃক্ষ, 
গুল, কন্দ প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়। তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয়ী 
সংহিতায় উদ্ভিদের প্রধান ছুই অংশ মূল ও তুলের (9,০০৮) 
উল্লেখ করে, তুলের বিভিন্ন অংশ, কাণ্ড, বৎস বা শাখা, ফুল ও 
ফলের বর্ণনা আছে। 

ভেষজগুণ অনুসারে চরক উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। 
এক-_বিরেচন (08188069)১ ছুই__অন্ুপান (850008506 )। 
উর মতে প্রথমটির সংখ্যা ৬০০ ও দ্বিতীয়টির ৫০০। ন্ুশ্রুত সমস্ত 
উদ্ভিদকুলকে ৩৭টি গণে ভাগ করেছেন। 

আহারের উপযোগিত৷ অনুসারে চরক উদ্ভিদের ছুটি ও স্ুশ্রুত 
পনেরটি বিভাগ করেছেন। চরকের ছয় বর্গ হলো-_শুকধাস্তা 
(5919819), শমীধান্য (0011965), শাক (096055055), ফল (60885)১' 
'হরিত ( ৮৪৪০০৪০155 ) এবং ইক্ষু (50881 ০৪:১০ )। গাছের যূল 
মাটির জল শোষণ ক'রে নেয় এবং সেই জল তাপ ও বায়ুর সাহায্যে- 
পাতায় পৌঁছে খাগ্ভে পরিণত হয় এ তথ্য হিন্দুরা অনেক আগে 
জীনতেন। আরও বিস্ময় যে উদ্ভিদের অনুভূতির কথা মনুসংহি- 
তাতে স্পষ্ট লেখা আছে-_-“অস্তঃসংজ্ঞা ভবস্ত্যেতে স্ুখহ্ঃখসমদ্বিতাঃ |. 


[ নয়। 


হেঙ্গোত্র যুগ 


গণিত $ ভাবত-ইতিহাসে বেদোত্তব ধুগ দেড় হাজাব বছক 
চলেছে। বেদোত্তব যুগে গণিতশাস্ত্রেব বিভিন্ন শাখাব মধ্যে জ্যোতিষ 
শাখা! সবচেষে বেশি মনোযোগ লাভ কবে । বেদোত্তব যুগে ভারতে 
দশমিক অস্কপাতনেব (৭501029] 1700501090,) আবিষ্ষাব হয়। 
সংখ্যা লেখাব এই নতুন দশমিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত না হলে বৈজ্ঞানিক 
জগতে উচ্চতব গবেষণা সম্ভবপব হতে! না বললেই চলে । শুন্য” 
ভাবতেব আবিফ্ষাব। 

বীজগণিতেব মোট তথ্যগুলি আর্ধভট, ব্রন্মগুপ্ত প্রভৃতি জানতেন । 
তাদেব বচনায় বীজগণিতেব নিম্নলিখিত প্রধান ক্রিয।গুলিব পবিচয় 
মেলে--৫১) বর্ণমালা দ্বাব! অজ্ঞাত বাঁশির নির্দেশ, (১) ধনাত্মক 
ও খণাত্মক সংজ্ঞাব গুণন ও ভাগ, (৩) ঘাত (10০0/61: ) ও 
স্ুচকেব (550০0616) ব্যবহাব, (8) সমীকবণেব ব্যবহাব-এ 
আর্ধভট সবল ও দ্বিঘাত সমীকবণেব সমীকবণ ও প্রথম ডিগ্রি 
অনির্ণাত সমীকবণেব সমাধান জানতেন। ব্রহ্গগুপ্ত দ্বিতীয ডিগ্রী 
পর্যন্ত জানতেন। আর্ধভট উদ্ঘাতন (31109180017) ও 
অবথাতনেব €( ০৮০1016101% ) নিযমাবলী, সমাস্তব শ্রেণী (/১1010779- 
0০ 0:0559510910 )১ গুণাস্তব শ্রেণী (92017020010 521159 )১ সবল 
সংখ্যা ও তাব বর্গমূল ও ঘনমূলেব প্রগতি সম্বন্ধে আলোচন কবেন। 

হিন্দ্ুব। ত্রিকোণমিতিতে যথেষ্ট উন্নতি কবেছিলেন। তাক 
সাইন, কোসাইনেব অপেক্ষক (2000 ) নির্ঘ কবেন। তাব। 
ক্যালকুলাস জানতেন । পেশোৌযাবেব কাছে বাখশালী গ্রামে 
প্রাপ্ত একটি প্রাচীন পুঁথিতে বীজগণিত ও পাটিগণিতেব সাধাবণ 
নিয়ম ছাড়াও বনু গুটিল বিষষ আলোচিত হয়েছে। 

আর্ষভট তীব গ্রন্থে বৃত্ত ও জিভুজেব ধর্ম (02925 ৯ 


[দশ] 


সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন তা থেকে মনে হয় যে ইউক্লিডের 
জ্যামিতির প্রথম চার খণ্ডে যে সব উপপাগ্চ আছে তার খাছ 
সবকিছুই হিন্দুদের জানা ছিল। 
জ্যোন্তিবিদ্তা $ বেদাঙ্গ জ্যোতিষের.কথা। আগেই বল হয়েছে। বেদাঙ্গ 
জ্যোতিষে প্রতি পাচ বছরে এক যুগ ধরা হয়েছে। প্রতি যুগের 
মধ্যে বর্ষ, মাস, মুহুর্ত, নক্ষত্রের উদয়, পৃর্িমা, অমাবস্তা, দিন, রাত্রি, 
খাতুপরিবর্তন, বিষুব, অয়ন প্রভৃতির বিবরণ আছে। এর পরবর্ত যুগে 
অনেক জ্যোতিষগ্রস্থ রচিত হয়। সেগুলি “সদ্ধানস্ত নামে পরিচিত ॥ 
এ পর্যস্ত মোট আঠারটি সিদ্ধান্তের কথ। জানা! গেছে-_তর্ষ, পৈতামহ, 
বাশিষ্ঠ, অত্রি, পরাশর, কাশ্যপ, নারদ, গর্গ, মরীচি, মনু, অঙ্গিরাঃ 
রোমক বা লোমশ, চ্যবন, যবন, ভৃগু, শৌনক, পৌলিশ ইত্যাদি । 

সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে “সূর্বসিদ্ধাস্ত” সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । পৈতামহ, 
বাশিষ্ঠ, পৌলিশ অনেকাংশে বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অনুবতণ। ্থূর্য 
' সিদ্ধান্ত একটি কল্প বা যুগ নির্ণয় করেছেন। “মূর্য, চন্দ্র ও পঞ্চগ্রহের 
পূর্ণ আবর্তনকালের সর্বনিম্ন গুণিতক পূর্ণ সংখ্যা (10099110010 
21০ ) এই কল্প বা! যুগের পরিমাণ ।' ত্ূ্ধসিদ্ধান্তের জ্যোতিষীয় গণনা 
এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বরাহমিহির তার “পঞ্চসিদ্ধান্তিকা"য় 
পৈতামহ, বাঁশিষ্ঠ১ পৌলিশ, রোমক ও হৃূর্যসিদ্ধান্তগুলির সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দিয়েছেন। 

বাশিষ্ঠ সিদ্ধান্তে রাশির বিবরণ ও লগ্নের আলোচন। আছে। 
এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ৩৬৫'২৫৯১ দিনে এক বছর ধর। হয়। 
পৌলিশ সিদ্ধান্তে সর্বপ্রথম বৃূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের কাল নির্ণয় সংক্রান্ত 
আলোচনা আছে। তৃর্ধসিদ্ধাস্ত আর্ষভটের পূর্ববর্তী কালে বিশেষ 
জনপ্রিয় ছিল । 

আর্ভটের সময়ে ভারতে জোতিষ বিজ্ঞানের বর্ণ ষু্ ) 

তিনি ৪৭৬ শ্রীষ্টান্দে পাটলিপুত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'আধভটীয়*, 


[ এগার ] 


নামে এক বিখ্যাত গ্রন্থ বচনা কবেন। তিনিই ভাঁবতীয় জ্যোতিঘিদের 
মধ্যে প্রথম আবিষ্ষাব কবেন যে পৃথিবী ভার অক্ষেব চাবদিকে 
ঘোরে । তিনিই প্রথমে ত্রিকোণমিতিৰ সাইন (518 ) আবিষ্কার 
করেন। পব পব ছুদিনেব দৈর্ঘ্যে ব্যবধান সঠিক "নির্ণয় কববাব 
সুত্র তিনিই নিবপণ কবেন। তিনি আবিষ্ষাব কবেন-_ 

(১) অপদূুবকেৰ (8059 ) সাহায্যে গ্রহের কক্ষ (01016) 
নির্ণষেব বিশুদ্ধ সমীকবণ। 

(২) যদিও গ্রহগণ সমভাবে বৃত্তাকাবে পৃথিবীব চাবদিকে 
ঘোবে, তাহলেও ত।দেব গতি অসম বলে মনে হয়, যেহেতু তাদেব 
ভ্রমণবৃত্তেব কেন্দ্র ও পৃথিবীব কেন্দ্র বিভিন্ন। 

এখানে উল্লেখযোগ্য তাব গণনাব সঙ্গে বর্তমানের নিভূল গণনাব 
প্রভেদ খুব বেশি নয। 

(৩) ক্রাস্তিবৃত্তেব কোন এক বিন্দুব প্রকৃত উচ্চপাত ও নিম্নপাত 
সম্বন্ধে বিশুদ্ধ সমীকবণ । 

(৪) চন্দ্রেব কক্ষে পৃথিবীব যে ছাযা পডে তাব ব্যাস-কোণেব 
পবিমাণ। 

(৫) তৃূর্ষগ্রহণ সন্বন্ধীয নান! তত্ব ও তথ্য । 

আধভট মনে কবতেন প্রতি বছবেব দিন সংখ্যা ৩৬৫'২৫৮৬৮০৫। 
এ গণনা টলেমীব গণনাব চেষে অনেক বেশি শুদ্ধ। 

আধভট চন্দ্র ও স্যগ্রহণ সন্বন্ধে প্রচলিত শাস্ত্র-বিবোধী মত 
প্রচাব কবেছেন। 

তাব জীবিতকালেই ববাহমিহিবেব জন্ম হয়। ধুমকেতু সন্বন্ধে 
তিনি মূল্যবান গবেষণা কবেছেন। লাটদেব, সিংহাচার্ধ, প্রদ্যয় 
ও বিজয নন্দী প্রভৃতি জ্যোতিধিদেব নাম স্মবণীয়। 

পরবর্তী অধ্যায়ে উল্লেখযোগ্য নাম 'ব্রহ্গগুপ্ত । তিনি ৫৯৮ 
শ্রষ্টাকে জন্মগ্রহণ কবেন। তিনি গ্রহেব দ্রাঘিম। গণনার সহজ 


[ বার এ 


বীতি আবিষ্ষাব করেন। তিনি যে সব উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার করে 
গেছেন সেগুলি হলো-_ 

(১) গ্রহদেব আহ্িকগতিৰ উপব ণমন্দ' ও “শীঘ্র এই ছুই 
ধবনেব বৈষম্যেব প্রভাব । 

(২) যে কোন দিনে দঃ পুঃ ও দঃ পঃ উল্লুম্বে সূর্যে উন্নতি বা। 
৪16059০ নিকবপণ । 

(৩) ভ্রাঘিমা ও অক্ষাংশেব লম্বন সম্বন্ধে বিশুদ্ধ সমীকবণ। 

(৪) দৃকৃকর্মেব বিশুদ্ধতব সমীকবণ নির্ণয় । 

(৫) “বলন' বিষষে আগেব চেয়ে বেশি নিভূলি বিববণ প্রদান । 

ব্রন্মগুপ্চেব পবে মঞ্জুল, শ্রাপতি, ভাক্কবাচাধ (সিদ্ধান্ত শিবোমণি 
গ্রন্থ প্রণেতা ) উল্লেখযোগ্য । 
রসায়ন 2 আধুবেদচ্চা ধাবা কবতেন তাদেবই একাংশ বসায়ন 
নিয়ে গবেষণা কবেন। চবক ও নুশ্রত-সংহিতাষ সোনা, বপা, 
তামা, সীসা, টিন, লোহ1 এই ছ'বকমেব ধাতু, কযষেক ধবনের 
লবণ ও ক্ষাবেব উল্লেখ আছে । ক্ষাব তৈবীব প্রণালী, আসব এবং 
বিশেষ কযেকটি বাঁসাঁধনিক প্রক্রিযাব কথ! জানা যায়। মৌল ও 
যৌগিক পদার্থে মধ্যে যে ভেদ আছে সে বিষয়ে ভাবা সচেতন 
ছিলেন। তাবা মনে কবতেন ক্ষিতি, অপ, তেজ, মক ব্যোম 
এই পাঁচ মৌলিক পদার্থেব বিভিন্ন সংমিশ্রণে যৌগিক পদার্থে 
উদ্ভব হয়েছে। 

চবকসংহিতায় পাঁচবকমেৰ লবণেব কথা বলা হয়েছে । ক্ষাব ও 
্ষাব-?তবী সম্বন্ধে বিশদ বিববণ সুশ্রুত-সংহিতায় আছে । “নাবনী- 
তকে" চক্ষুবোগেব জন্য নানাধবনেব কাজল তৈবীব ব্যবস্থাপত্র আছে। 

বাগভটেব বসায়নে “অন্ধমুষা নামে এক ধবনেব 0:901016-এব 
কথা জানা যায়। বৃন্দ ও চক্রপাণি দত্ত কষেক ধবনেব যৌগিক 
প্রস্ততেব বর্ণনা করেছেন। তান্ত্রিক কিমিয়াব যুগে নাঁগাজুনের নাম, 


[ তের - 


উল্লেখযোগ্য । তার গরসবন্বাকবে' পিতল, কৃত্রিম সোরা, পাবদ 
তৈবী ইত্যাদিব আলোচন। আছে। স্বেদনী যন্ত্র, পাতন যন্ত্র, অর্ধপাতন 
যন্ত্র ঢে'কি, তির্কপাতন, বি্ভাধব, ধূপ ও বালুকা যন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ 
পাওয়া যায়। 

খনি থেকে ধাতু নিঞ্চাসন ৪ বাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তা বিশুদ্ধি- 
কবণেব উপায় হিন্দুবা খ্রীষ্টজন্মেব তিনশত বছব আগেই জানতেন। 
্রীীয ষষ্ঠশতকেব আগেই ভন্মীকবণ অধঃপাতন, স্বেদন, উধ্বপাতন, 
স্তস্তন প্রভৃতি বাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানলাভ 
কবেছিলেন। 

প্রাচীন হিন্দ্রুদেব বসায়নশাস্ত্রর্চা ও গবেষণা সম্পর্কে আচার্য 
প্রফুল্রচন্দ্র বাধ তাব বিখ্যাত 4719601% 06 1717500. 01761001505 
গ্রান্থে বিশদভাবে লিখে গেছেন । 
উত্তিদবিষ্ভ। ৪ উদ্ভিদেব বীজেব মধ্যে তাব সমস্ত যন্ত্র (01992 ) 
€ও তত্তব (15905) অংশ স্ুক্ম।তিসৃক্ষ্মভাবে বর্তমান তা জানা যায়। 
উত্ভিদেব অনিষ্টুকাবী কীট ও ছত্রাকজনিত গীডা ও তাব লক্ষণ 
এবং তা উপশমেব উপায় বিস্তাবিতভাবে আলোচনা হয়েছে। 
উদ্ভিদের প্রকৃতি পবিবর্তন যেমন গন্ধহীন ফুলকে সুগন্ধি করা, 
কার্পাস গাছে নীনীধবনেব তল উৎপাদন কব বিষষে প্রাচীন হিন্দুবা 
বিশেষ পাবদরশশী ছিলেন । খ্রীষ্থীয় ত্রয়োদশ শতকে বচিত শাঙ্গধর 
পদ্ধতিব অন্তর্গত “উপবনবিনোদ" খণ্ড উত্ভিদবিষ্ভাব বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ । 
চিকিগুসাবিদ্তা $ শল্যবিদ্া ও ভেষজবিদ্যা ছুই-ই খুব উন্নতিলাভ 
করে। অস্ত্রচিকিৎসাব জন্য প্রায় ১০১ ধবনেব যন্ত্র ও শাস্ত্রের উল্লেখ 
আছে। অস্ত্রোপচারেব নান। বিববণ নুশ্রুত সংহিতায় পাওয়৷ যায়। 
অস্ত্র পৰীক্ষা প্রস্তব নিঞাসন (608০000৫506), মস্তকের 
অস্থি অপসারণ (0:501)10178) প্রভৃতি বড় বড় অস্ত্রোপচগাবের 
উল্লেখ সৃশ্রত ও বাগভটেব গ্রন্থে আছে। 


[চোদ্দ ] 


শারীরবৃত্ত ও জীববিষ্ঠা সম্বন্ধে হিন্দুদের মূল্যবান গবেষণা আছে। 
'বিপাক, সংবহন, 'রক্তবাহ, নার্ডের ক্রিয়া, জণের উৎপত্তি ও বুদ্ধি, 
বংশগতি প্রভৃতি বিষয়ে অনেক গবেষণা তারা করেছেন। হাসপাতাল, 
পশুচিকিৎসালয় স্থাপন প্রাচীন হিন্দুদের অন্যতম কীতি। 
ধাতুবিস্তা 8 সোন।, রূপা, লোহাকে বলা হতো খাঁটি ধাতু । 
সীসা ও টিনকে “পৃতিলোহ”। সংকর ধাতু ছিল তিন ধরনের-_ 
পিতল, কাসা; বর্তলোহ। 
_. প্রতিটির নান। শ্রেণীবিন্যাস কর! হয়েছে। . ব্র্যাষ্টফার্ণেসের সাহায্যে 
ইস্পাত তৈরী, আকর থেকে তামা, দস্তা নিঞফাসনের সুন্দর বিবরণ 
আছে। পতরঞ্জলি হলেন ভারতীয় ধাতুবিগ্ঠার প্রতিষ্ঠাতা । 
কারিগরিবিষ্তা ৪ ইঞ্জিনিয়ারিং £ প্রাচীন ভারতে যে-সব কারি- 
গরিবিদ্া অধীত হতো তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেই প্রযুক্তি-বিদ্যায় 
ভারতের অগ্রগতি সম্বন্ধে বোঝা যাবে। 
১. ধাত্বাদিনাং সংযোগ-অপূর্ব-বিজ্ঞানমব_নতুন ধরনের ধাতব 

যৌগিক প্রস্তুত বিষ্ভা । ৰ 
২, তটাক-বাপি-প্রসাদ-সমভূমি-ক্রিয়া_ পুকুর, কুপ কাটানো, 

জমি সমতল করা ইত্যাদি । | 

উপকরণ ক্রিয়া, যন্ত্রপ্রয়োগ বা যন্ত্রমাতৃকা- যন্ত্রবিদ্ত। | 

নৌকা-রথাদি কৃতিজ্ঞানম্‌-__-নৌক।-রথ, ও অন্ঠান্ত যানবাহন 

তৈরী.করার বিষ্া । 
৫. কৃত্রিম-ন্বর্ণ-রত্বাদি-ক্রিয়। জ্ঞানম্‌_ কৃত্রিম সোনা ও রত্বসমূহ 

প্রস্তুত বিদ্যা ৷ 
৬, কাচ-পাত্রাদি করণ-বিজ্ঞানম্-_কাচপাত্র নির্মাণবিদ্ভা। ৷ 
জলানাং সংচেনং সংহরণম- _জলসেচ বিষ্তা । 
৮. লোহাদিসারশাস্ত্র-অস্ত্-কৃতিজ্ঞানম্‌__লৌহ-অস্ত্রাদি 

প্রস্তত বিষ্ঠা । 


টি 


' পনের ] 


ভারতে তৈরী সমরাস্ত্র ( তলোয়ার, ছোরা', তীরের ফলা, বল্পমের 
ডগা ) বিদেশেও আদৃত হতো । 

দিল্লীর কুতুবমিনারের কাছে লৌহস্তস্ত প্রাচীন হিন্দুদের ধাতু- 
বিদ্য। ও কারিগরি শাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচায়ক । 
বিবতর্নতত্ব ঃ কপিলের সাংখ্যদর্শনে ব্রহ্ষাণ্ডের স্গ্টিতত্ব সম্পর্কে 
বিস্তৃত আলোচন! আছে। স্বামী বিবেকানন্দ তার রচনাবলীতে এ 
নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন । একই সঙ্গে শ্রদ্ধার সংগে উচ্চার্য 
পতগ্রলি'র নাম। যেমন ব্রহ্গাণ্ততত্ব, তেমনি প্রাণীর ক্রমবিকাশ 
সম্বন্ধে তিনি উল্লেখযোগ্য গবেষণ। করেছেন। 
পদার্থবিদ্যা ঃ পরমাণু বিজ্ঞানে কণাদের নাম প্রথমেই মনে, 
আসবে। জমস্ত পদার্থ যে অতি নুক্ম পরমাণুর সমষ্টি তা তিনি 
জানতেন। বায়ু তরঙ্গের ভিতর দিয়ে শবেের প্রসারণ হয়, আলো ও 
তাপ একই শক্তির বিভিন্ন রূপ, এই সব তত্ব কণাদ প্রায় দু'হাজার 
বছব আগে বলে গেছেন। ভারতের একখ।নি অতি প্রাচীন গ্রন্থের 
চীন দেশীয় ভাষায় অনূদিত ( মূল গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না ) একটি 
গল্প থেকে জানা যাঁয় যে প্রাচীন হিন্দুবা আফ্িমিডিস যে সূত্র 
আবিষ্ষার ক'রে জগৎ বিখ্যাত হয়েছিলেন, সেই ত্বত্র অনেক 
আগেই স্বাধীনভাবে আবিষ্কার করেছিলেন। আর একটি প্রাচীন 
ভারতীয় কাহিনীতে প্যারা স্থটৈর অস্তনিহিত তথ্যের কথা আছে। 

জৈন, বৌদ্ধ ও বৈশেষিক দর্শনে পরমাথুতত্ব নিয়ে বিস্তৃত 
আলোচনা আছে। ভাস্করাচার্য লিখেছেন যে পৃথিবী অস্তরীক্ষের 
যাবতীয় বস্তু নিজের দিকে আকর্ষণ করে। তার এই বক্তব্য 
নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্বকে মনে করিয়ে দেয়। শক্তির নিত্যতা). 
পরিবর্তন, অপব্যয় এবং তার উপরে প্রতিষ্ঠিত অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে 
অনেক তত্ব হিন্দুরা গ্রষ্টীয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে আবিষ্কার 
করেন৷ শব্দ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে উদ্ঠোতাকার শবরম্বামী অনেক মূল্যবান 


[ ষোল ] 


তথ্য দিয়েছেন। একই সঙ্গে বাংস্তায়ন, বাঁচস্পতি, টা 
ও প্রস্থপদের নাম উল্লেখযোগ্য । 

বরাহমিহির শিলাদারণ ( 96811779 0৫1581919০1. )১ শত্সপান 
(15919522176 ০ 50591), ব্রজলেপ (01610819002 0৫6 0900516) 
প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা করেছেন । ভারতে কাচ তৈরী হতো এবং ত। 
উৎকৃষ্ট শ্রেণীর । 

পদার্থবিদ্ার কতকগুলি প্রয়োজনীয় তত্বের সম্বন্ধে প্রাচীন 
হিন্দুদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল । কয়েকটি উল্লেখ করা হচ্ছে-_ 
আলোকের প্রতিফলন ও প্রতিসরণ সম্বন্ধে ব্যাখ্য। ৷ 
আলোকের রাসায়নিক ক্রিয়া । 
লেনসের মূল নীতি। 
তারের কম্পন সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম । 
চৌম্বক আকর্ষণ । 
পদার্থের গতি । 

সমূ্রযানজ জাহাজে দিক্‌ নির্ণয়ের জন্য “মৎস্য-যস্ত্র' ব্যবহৃত 
হতো]। এই যন্ত্র তৈলপূর্ণ পাত্রে রাখা হতো! আর তা সকল সময়ে 
উত্তর দিক নির্দেশ করতো । তড়িৎ বিজ্ঞানের প্রাথমিক তত্বগুলি 
উমাস্বতী ( ৫০ হী; ) বলে গেছেন । 
আবহ-বিজ্ঞান ঃ জীবনধারণের জন্য খাছ” অবশ্য প্রয়োজনীয় । 
এবং বুষ্টির উপর নির্ভর করে খাছ্যদ্রব্যের উৎপাদন । এজন্য প্রাচীন 
হিন্দুর বৃষ্টিপাতের সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। 
বরাহমিহির এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং তার বক্তব্যে গঞ্জ, 
পরাশর, কাশ্যপ, বৎস প্রভৃতি পুবস্থরীদের সিদ্ধান্তেরও উল্লেখ আছে। 
বুষ্টি-জলের পরিমাণ মাপার যন্ত্র (1910-890092 ) হিন্দুরা আবিষ্কার 
করেছিলেন। কোন্‌ দেশে কেমন বৃষ্টিপাত হয় তার বিবরণ রাখা: 
হতো । 


42 কি 
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[ মতের ] 


প্রাণিবিস্ভ।ঃ$ আনুমানিক শ্রীপ্ীয় প্রথম শতকে উমাস্বাতী জীব- 
জন্তব যে শ্রেণী বিভাগ কবেছেন তাতে বোঝা যায সেকালে এ 
বিষয়ে খুব চর্চ। হতো। কিন্তু তাঁব ইতিহাস ভালভাবে জান! যায়নি। 
অর্থাৎ এ সম্বন্ধে আধুনিককালে খুব বেশি অনুসন্ধান হযেছে বলে 
মনে হয় ন।। 
ভূবিস্ভা ঃ স্ুদীর্ঘকালেব ব্যবধানে পৃথিবীব পবিবর্তন সাধিত হয় 
ও তত্ব হিন্দুদেব জান! ছিল। ধাত্ুবিগ্া সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দুদের 
গবেষণা নিঃসন্দেহে বিম্মযকব-_তাব আভাস ধাতৃবিষ্তান ও বস।যন 
অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে । জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাব ক্ষেত্রে প্রাক-বৈদিক, 
বৈদিক ও বেদোত্তব ভাবতবর্ষেক তৎপবতাব সংক্ষিপ্ত পবিচষ 
দেওযা হলো । গুপ্ত ও উত্তব-গুপ্তযুগে হিন্তু ও বৌদ্ধ ভাবতেৰ 
বলাজনৈতিক প্রাধান্যেব কালে বিচ্ছনচর্চাৰ গতি তীব্র হযে ওঠে। 
গুপ্তযুগেব প্রথম ভাগে বচিত হয়েছিল সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ । আর্যভট, 
ববাহমিহিব, ত্রন্মগুপ্ত প্রভৃতি প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ ও জ্োতিবিদেব। 
এই সময়ে আবিভূতি হযেছিলেন। নাগাজুন, বাগভট, নাঁবনীতকেব 
ঘচয়িত।, মাধবকব, বৃন্দ, প্রভৃতি চিবিৎসা-বিজ্ঞ।নীদেব প্রচেষ্টায় 
ভবতে চিকিৎসা-বিষ্ভঠব মান আবে! উন্নত হয। ক্রমে বিজ্ঞান- 
চর্চাব ধাবা ক্ষীণতব হতে থাকে । নবম শতাব্ধীব দ্বিতীযর্ধ থেকে 
ভাবতে বিজ্ঞানচর্চাব ক্ষেত্রে নিক্ফিযত আসুক হলো। ত্রযোদশ- 
চতুর্দশ শতকেব পব বিজ্বানেব জগতে ভাবতীঘদেব দানেব কথা 
আব শোনা যায না। 

বিজ্ঞানচর্চ।ব ক্ষেত্রে কেন এই যবনিকাপতন হলে! তাৰ কাঁবণ 
বের কবা সহজ নয়। তবে এই সময়ে বাজনৈতিক গোলযোগ, 
বিশৃঙ্খল! লেগেই ছিল। বিদেশী আক্রমণকাবীবা ভাবতভুমিব শাস্তি 
প্রায়ই বিদ্িত কবত। অবশেষে বিদেশী আক্রমণকাবীদেব কাছে 
বশ্ঠতা স্বীকাব কবতে হলো । ধর্মেব অনুশাসন প্রবল হয়ে উঠল । 


[ আঠার ] 


সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ, গ্রাম-শিরোমণিরা, সমাজপতিরা ধর্মকে কুসংস্কার 
দিয়ে বেধে জনসাধারণের উপর চাঁপাতে লাগলেন। কারিগরি- 
বি্ভ(র অমর্যাদা হলো। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পণ্তিতীয় দৃষ্টিভঙ্গী 
এসে পধু্দস্ত করে ফেললো বিজ্ঞানচর্চার উৎসাহকে । 

এখানে একটি কথ ম্মরণযোগ্য যে প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান- 
চিন্তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের নিজস্ব মত প্রকাশ করেছেন 
কুগ্ঠাহীন চিত্তে। অনেকে প্রচলিত মতবাদ, এমন কি ঈশ্বরের 
অস্তিত্বে পর্যস্ত অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। অথচ তারা কেউ 
রাজদ্বারে অভিযুক্ত হননি, সমাজচ্যুত হননি, বরং সকলেই নিজ 
নিজ ক্ষেত্রে সম্মান নিয়েছিলেন । বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ভারতীয়র। 
এত উদার ছিলেন (যা আধুনিক কালে পাশ্চাত্য দেশে বর্তমান ) 
যে এখানে নিজস্ব মত প্রকাশের জন্য গ্যালিলিওর মত নিবাসনে 
থাকতে হয়নি, সক্রেটিসের মত বিষ খেয়ে মরতে হয়নি, ব্রনোর 
মত পুড়ে আত্মবিসর্জন দিতে হয়নি । 

স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচ্চার ইতিহাস যেমন 
জানতেন, তেমনি তৎকালীন “নব্য-বিজ্ছানের” যাবতীয় তথ্য সাগ্রহে 
সংগ্রহ করতেন। এই ছুইয়ের সঙ্গে মিশেছিল তার নিজস্ব 
উপলব্ধির আলোকধারা । 


প্রাচীন ভারতে বিত্ভ্ান-কং০গ্রস 
[ বৈজ্ঞানিক সম্মেলন ] 


ভারতে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের জন্ম ১৯১৪ গ্রীষ্টাকে। কিন্তু একথা 
বললে সঠিক হবে ন। ষে তার আগে কোন সময়ে ভারতে এ জাতীয় 
অধিবেশন বসেনি । প্রা্চীন ভারতে বিজ্ঞানচ্চার ইতিহাস যখন 
প্রদীপ্ত আলোকে উদ্ভাসিত, তখন পাশ্চাত্যখণ্ড অজ্ঞানতার গাঁড়, 


[ উনিশ ] 


নুষুণ্থিতে মগ্ন। গ্রীষ্টের জন্মের সেই বহু শত বছর আগেও আমাদের 
দেশে বিজ্ঞানের অনুশীলন ছিল। শুধু তাই নয়, 'বিজ্ঞান-কংগ্রেসের 
অধিবেশনও বসত, তর্ক হতো বিস্তব, নানা তর্কের মীমাংসাও হতো । 
চরক জন্মেছিলেন বুদ্ধদেবের আগে, সুশ্রত তাব আগে । স্ুশ্রগতের 
আগে অথর্বেদ, তারও আগে খগ্যেদ। খগ্ধেদেও বিজ্ঞানের নানা 
তথ্য পাওয়া গেছে । 

প্রাচীন ভাবতের বিজ্ঞানীরা মাঝে মাঝে সম্মিলিত হতেন নিদিষ্ট 
স্থানে। আজকাল তাকেই বিজ্ঞান-কংগ্রেস বল হয়ে থাকে। 
অধুন। বিজ্ঞান কংগ্রেসের পুবোধান কাজ অনেক সময় প্রধানমন্ত্রী 
ব! রাষ্ট্রপতি করে থাকেন। সেকালেও রাজা-মহারাজারা এঁ সব 
কংগ্রেসেব অধিবেশনে পুবোধাব কাজ কবতেন। 

চরকেব তখনও আবিরাব হয়নি । সে সময় এক বিজ্ঞান 
সম্মে্গনে কাশীবাজ ছিলেন পুবোধা। কাশীরাজ নিজেও ছিলেন 
বিজ্ঞানেব সাধক। তাব নাম ছিল বামক খষি। কাশীবাজের 
মত আবে! অনেক নবপতি বিজ্ঞানচর্ঠা কবতেন তার উল্লেখ পাওয়। 
যায় প্রাচীন পুঁথিপত্রে। অধিবেশন কোথায় হয়েছিল সঠিক জানা 
যায়নি। রাজপ্রাসাদেব কাছাকাছি কোন উপবনে বা প্র4সাদেই 
কোথাও হয়েছিল অনুমান কণা চলে । 

সমবেত হয়েছিলেন বু খষি। প্রত্যক্ষধর্মী, পুনবন্, পারিক্ষি 
মৌদগল্য, শবলো'মা, বাজদ্বি বাধোবিদ, হিবণ্য ক্ষ, শৌনক, ভদ্রকাপা, 
ভরদ্বজ, কাঙ্কায়ন, আত্রেয়, অগ্নিবেশ প্রভৃতি মহ।খধষিবা সমবেত । 
পুনর্বন্ প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন বলে মনে হয়। 

সভ। শুরু হলে!। কাশীরাজ উদ্বোধন করে খষিদের অভিবাদন 
জানিয়ে প্রশ্ন তুললেন__ভগবন্! আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় ও ইক্দ্রিয়ার্থের 
সমগ্রিরূপ হচ্ছে “পুরুষ । পুরুষ যা! থেকে জন্মেছে, রোগও 
কি তা থেকেই জন্মেছে? সভাপতি পুনর্ম্ব উঠে সকলকে- 


[ কুড়ি] 


যথোপযুক্ত সম্ভাষণ জানিযে বললেন “সমবেত খবিগণ, আপনারা 
প্রত্যেকেই অমিত জ্ঞান ও বিজ্ঞানে অধিকাবী। আপনারা 
বিচাব ককন।” 

আবন্ত হলো আলোচনা । মৌদগল্য 'আত্মা সম্বন্ধে কিছু বলে 
সিদ্ধান্তে এলেন যেহেতু আত্মা েতন্তস্ববপ, অতএব আত্মা কর্ম 
কবেন ও তাৰ ফল ভোগ কবেন।, কাজেই 'পুকষ' জাত হয়েছে 
আত্ম! থেকে এবং বোগেব স্ষ্টিও সেই থেকে । 

ঝধষি শব্লোমা প্রতিবাদ কখলেন। বললেন- আত্মা তে। 
শীতোফ্ ছুঃখ বিবহিত। আস্ম। নিকষ অর্থ।ৎ কোন বর্ম কবেন না। 
তাই তিনি ফল ভে।গেব অধিকাবী নন । বল যেতে পাবে থ্জ 
এবং তমোগুণাক্রান্ত সত্বসংজ্ঞক মন' দেহ ও বোগেব উৎসস্থল । 

খধষি বার্ধোবিদ (বাঁধুখ বিশেষজ্ঞ?) আপন্তি তুললেন। 
বললেন, শবীব ছাডা কোন বোগই হতে পাবে না। শেষ পর্যস্ত 
তিনি সিদ্ধান্ত কণ্লেন যে জল-ই হচ্ছে পুকষেব বোগেব কাবণ, 
কাৰণ স্ববপ তিনি বললেন জল থেকে বসোৎপাদ্ন হয এবং এ রস 
থেকে ভূতাদি ও বোগেব স্থষ্টি | 

“হিবণ্যাক্ষ' পৃথক অভিমত প্রকাশ কখলেন। তিনি বললেন 
আত্মা বসেব উৎপত্তি স্থল হতে পাবে না। বস থেকে অতীক্জিয় 
মনেব জন্মল।(ভ সম্ভব নয। আত্মা সঙ্গে পঞ্চভত মিলিত হলেই 
পুকষ বা ধোগে জন্ম হতে পাবে এ কথা তিন বললেন। 

“শৌনক"' প্রতিবাদ জানিযে বললেন, “বাবা-মা ছাডা ষটধাতুজ 
পুকষও সম্ভব নষ এবং বোগেবও স্থট্টি হতে পাবে না। 

ভদ্রকাপ্য' শ্রেষ কবে বলে উঠলেন, “তা হলে অন্ধেব ছেলেও 
অন্ধ হবেকি? তানয। বাবা-মা কিছুই নয়, আসলে কর্ম-ই সব। 
কর্ম থেকে পুকব জন্মেছে এবং বোগেব কাবণও হলো কর্ম 

মহাখষি ভবদ্ধাজ তখন বললেন, “কর্তা ছাড়া কোন কর্ম জম্পাদন্‌ 


[ একুশ ] 


করা সম্ভব নয়। স্বভাবই হচ্ছে পুকষ ও বৌগের উৎপত্তিব ফাঁরণ । 

“কাঙ্কায়ন” আপত্তি তুললেন। তিনি জানালেন, সমস্ত চেতন- 
অচেতন জগতেব যিনি স্থষ্টিকর্তা সেই 'প্রজাপতি” (ব্রহ্মস্থত ) পুকষ 
ও বোগের স্থষ্টিকাবী | 

ভিক্ষু 'আত্রেয়” প্রতিবাদ কবে বললেন, এ কথা মেনে নেওয়! 
যেতে পাবে না । কাবণ প্রজাপতি তাব সমস্ত প্রজাপুঞ্জেব হিতকামী 
কাজেই বোগ স্ষ্টি তিনি কবতে পাবেন না। সব কিছুই কালকৃত। 
যেহেতু সমগ্র জগৎ কালেব বশীভূত ॥ 

ভিক্ষু আত্রেষ মতামত অনেকটা মহাঁমুনি ভবদ্বাজেব মতানুযাষী। 
'বাদসংঘষ্ট' [আধুনিক ভাষায় বক্তৃতা, যুক্তি আব মতানৈক্য, ] 
চলতে লাগলো। এবাব সভাপতি পুনর্বস্থ ভাবিত হয়ে সগম্ভীবে 
বললেন, “আ।পনাবা মনর্থক বাদ-প্রতিবাদ কবছেন। অধ্যাত্মমার্গেব 
আশ্রয় গ্রহণ ককন। তাহলেই অমস্তাঁব সমাধান হবে ।? 

আত্রেষ মুনি বললেন, “ঘটধাতু ইত্য।দি ভাবেব যদি সপ্তাব হয় 
তাহলে মানুষেব জন্ম হয এবং ভাসদ্ভীব হলে মান্ুষেব নানা বোগ হয়।' 

আত্রেয় মুনিব এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে ভবদ্ধাজ মুনিব বক্তব্যের 
বিস্তৃত ব্যাখ্যা । যাই হোক এই বিচ্ছান-কংগ্রেসে মানুষেব ও বোগেৰ 
জন্ম কাবণেব এই বক্তব্য গৃহীত হলে! । তাহলেও মুল প্রন্ন বয়ে 
গেল। কাশীবাজ আবাৰ প্রশ্ন কবলেন, পপুকষেব এবং বোগেব 
অভিবৃদ্ধিব কাবণ কি? 

আত্রের় বললেন, “হিতাহাব (পবিমিত এবং প্রয়োজনীয় 
আহাব ) পুকষেব অভিবদ্ধিব কাবণ এবং অ-হিতাহাব বোগেব।” 

খষি অগ্নিবেশ হিতাহাব ও অহিতাহারের তুত্র অন্টসরণ কবে 
এক বিরাট আলোচনাব স্ুত্রপাত কবলেন। তা “অগ্নিবেশ তন্ত্র 
নামে বিখ্যাত। বিজ্ঞান-কংগ্রেসে এই তন্ত্রটিও গৃহীত হলে! । এই 
'অগ্নিবেশ তন্ত্রকে ভিত্তি কবেই রচিত হয়েছিল চরকমংহিতা | 


[বাইশ] 


এখান থেকে একটা কথ! পবিষ্ষাব বুঝতে পারা যাচ্ছে ষে 
প্রাচীনকালে “জ্বেয় বিষয়কে জানবাব নিশ্চিত পন্থা বলে স্বীকার 
করা হতে। অধ্যাত্মসাধনাকে। 

এব অনেক আগে আবে একটি বিজ্ঞান-কংগ্রেমেব অধিবেশনের 
কথা জানা যায়। এই অধিবেশন হিমালয পবতেব পাশে অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল । কেন এই অধিবেশন ? কাবণ _- 

“বিদ্বুৃতা যদ! বোগাঃ প্রাছুভূতিঃ শপীবিণ।ং। তপোপবাসাধ্যয়ন- 
্রক্মচর্যব্রতাযুধাং ॥ তদ] ভূতেঘনুক্রোশং পুবস্কত্য মহর্ষয়ঃ | সমেতাই 
পুণ্যকন্মাণঃ পার্থে হিমবতঃ শুভে ॥৯ 

যখন পৃথিবীতে বোগ দেখা দিল, বোগ প্রাছুভূতি হয়ে মানুষের 
তপস্তা, উপবাস, অব্যযন, ব্রন্মচষ ও আমুণ বিদ্বু স্থষ্টি কবতে লাগল 
তখন পুণ্াকর্ম। মহষ্ষিগণ কেমন কবে বোগবিমুক্ত হওয়া যায় এই 
দুবহ জিচ্ভাসাব সমাধ।নেব জন্য হিমালয়েব পাশে সমব্তে 
হয়েছিলেন । 

ধাবা উপস্থিত ছিলেন তাদের নাম-_-২ 

“অঙ্গিবা যমদগ্রিশ্চ বশিষ্ঠঃ কাশ্তপো ভূগ্ঃ। আত্রেযো গৌতমঃ 

সাঙ্খযঃ পুলক্ত্যা নাবদোহসিতঃ ॥ 

অগাস্তে। বামদেবশ্চ মার্কৃতেয়াশ্বলায়নৌ। পাবিক্ষিিক্ষুবাত্রেয়ো। 
ভবদবাজঃ কপির্তলঃ ॥॥ 

বিশ্বামিত্রাশ্ববথৌ চ ভার্গবশ্যবনে ইভিজিৎ। গার্গঃ শা্ডিল্য- 
কৌগ্ডিল্যো বাক্ষির্দেবলগালবো ॥ 

সাঙ্কত্যে। বৈজবাপিশ্চ কুশিকে। বাদবায়ণঃ। বড়িশঃ শবলোম। 
চ কাপ্যকা ত্যায়নবুভো ॥ 


১ চবকসার ঃ কবিবাঁজ অবিনাশচন্জ্র কবিরত্ব সম্পাঃ ১ম সং ১৩১১ বাং, পৃঃ ২ 
২ চবকসাব (চবকসংহিত1 ), সুত্রস্থান পৃঃ ৩ 


[তেইশ] 


কাঙ্কায়নঃ কৈকশেয়ো-ধৌম্যো মাবীচিকাশ্পৌ। শর্করাক্ষো 
হিবণ্য।ক্ষো লোকাক্ষঃ পৈঙ্গিবেব চ॥ 
শৌনকঃ শাকুনেয়ন্ড মৈত্রেয়মৈমতায়নিঃ। বৈধানসা, বালখিল্যাস্তথা 
চানো মহধয়ঃ ॥ 
ব্রন্মজ্ঞানম্ত নিধয়ো দমস্য নিয়মহ্য চ। তপসস্ভেজসা দাপ্তা 
হুযমান। ইবাগ্রযঃ ॥ 
কেমন কবে দীর্ঘজীবন লাভ কব যায, কিভাবে বোগেব উৎপাত 
নিবাবণ কবা সম্ভব-_সর্বভূতে কৃপাপবতন্ত্র হয়ে মহঘিগণ এই প্রশ্মেব 
মীমাংসা কবতে এসেছিলেন। সেই সভায অঙ্গিবা, যমদগ্সি, 
বণিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু, আত্রেফ, গৌতম, সাংখ্য, পুলস্ত্য, নাবদ, অসিত, 
অআগস্তা, বামদর, মার্কগেেব, আশ্বলাষন, পাপীক্ষি, ভিক্ষু আত্রিষ, 
ভবদ্ধাজ, কপিঞ্ল, বিশ্বীনিত্র, অথবথ, ভার্গব, চ্যবন, অভিজিত, 
গার্গয, শাগ্ডিলা, কৌপ্ডিল্য, বাঞ্চি, দেবল, গাঁলব, সাক্কৃত্য, বৈজবাগী, 
কৃশিক, বাদবযণ, বডিশ, শবলোমা, কাঁপ্য, কাত্যায়ন, কৈকশেয়, 
ধোম্য, কাশ্প, মাবীচি, শর্কবাক্ষ, লে।কাক্ষ, পৈঙ্গি, শৌনক, 
শ।কুনেষ, ?মত্তরেয়। মৈমতায়নি, বৈধানস (যাবা পণ্ণিত বয়সে 
বাণপ্রস্থ অবলম্বন কবেছেন ), বালখিল্য মুনিগণ ও অন্যান্য মহঘিগণ 
সমবেত হযেছিলেন। ভীান। সকলেই ব্রন্গাঙ্জীনসম্পন্ন, দম ও 
নিয়মেব নিধিন্ববপ এবং তপস্তেজে হুয়মন অগ্নিব মতো দেদীপ্যমান | 
বিববণ দেখে মনে হয় মহবি ভবদ্ধাজ অধিবেশনেব সভাপতিত্ব 
কবেছিলেন। অধিবেশনে প্রথমেই সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাবটি 
গৃহীত হলো তা হচ্ছে 
ধির্মার্থকাম মোক্ষাণামাবোগ্যং মূলমুত্তমমূ্‌। 
বোগস্তস্ত।পহর্তাবঃ শ্রেয়সে। জীবিতন্ত চ। 
প্রাছুভূতো। মনুষ্যাণামন্তবায়ো মহানয়ম্‌ ॥+৩ 
৩ চবকসংহত। 


[ চব্বিশ ] 





অর্থাৎ আবোগ্যই ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গের কারণ । 
পরস্ত রোগ সেই চত্ুবর্গের (সাধনা )ও জীবনের অপহর্তা। এই 
রোগ প্রাছুভূতি হয়ে মান্ুষেব ভীষণ অন্তবায় হয়েছে । 

আলোচনান্তে স্থির হলো ধ্যানচক্ষুতে পথনির্দেশ ল।ভ করতে 
হবে। শেষ পধন্ত দেববাজ ইন্দ্রেব কাছে যাওয়া সাব্যস্ত হলো । 
মহধি ভবদ্ধজ ইন্দ্রের শবণাগত হয়ে আয়ু বুদ্ধিব শাস্ত্র অর্থাৎ 
আযুবেদ শাস্ত্র শিখে ফিবে আসেন। পুনবস্থ এবং আরো 
কয়েকজন দীর্ঘজীবনলাভেচ্ছু খবি ভবছাজেব কাছে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র 
পাঠ কবেন। পুনরন্বব ছয় শিষ্য-_অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ 
পব।শব, হাবীত ও ক্ষাবপ।ণি আযুবেদ শিখলেন। তারা প্রত্যেকে 
নিজেব নামে তম্ব বচনা কবলেন! প্রথমে কবলেন অগ্নিবেশ। 
সে কথা আগেই বলা হয়েছে। 

আবার কংগ্রেসেব অধিবেশন । অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, হাকীত, 
ক্ষাবপাণি উাদেব বক্তব্য পেশ কবলেন। ভবদ্ধজ আয়ুবেদ শাস্ত্রের 
“সামান্য” বিশেষ, দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সমবায় ইত্যাদির ব্যাখ্যা করলেন। 

এই সম্মেলনেব পৰও বিজ্ঞান-কংগেসেব আব একটি অধিবেশনের 
কথা জান। যায় চবকসংতিতায়। ভবদ্বাজ, আাত্রেয়, ভদ্রকাপা, পুনর্বন্থ 
বাধোবিদ ছাড়া শাকুন্তেয় ব্রান্মণ, মৌদগল্য পূর্ণাঞ্ষ, কৌশিক, 
কুমারশিবা, রাজা বৈদেহ নিমি, মহামতি বড়িশ, কাঙ্কায়ণ বাহলীক 
ও বৈদ্যশ্রে্ঠ বাহলীক ইত্যাদি । “চৈত্রবথ বনেঃ অধিবেশন হয়। 
এবারে আলোচ্য বিষয় বসেব প্রকবণ । কার্ধ, শক্তি, আশ্রয়, গুণ 
ইত্য।দির ভেদ নির্ণয় কবা ও তা দিবে “আহাব বিষয় নিশ্চিতকরণ । 
এ থেকে বোঝ। যাচ্ছে তখন রসায়ন শ্রাস্ত্র জন্ম নিয়েছে এবং 
শারীর বিদ্ভার (19755191059 ) ধারণ অস্পষ্ট হয়ে এসেছে । 


* প্রাচীনকালে 'আহার' শবে 'আহরণও বোঝাতো। 
[ পচিশ ] 





ভদ্রকাপ্য বললেন--রস এক প্রকার । জিহবাছার গ্রাহা এবং 
জলের সঙ্গে অভিন্ন । 

শীকুস্তেয় ব্রাহ্মণ বলেন- রস ছুই শ্রেণীর। ছেদনীয় ও উপশমনীয়। 

মৌদগল্য পুর্ণাক্ষ-_রস তিন প্রকাব। ছেদনীয়, উপশমনীয় ও 
সাধারণ । 

হিবণাক্ষ ও কৌশিকী-_রস চার প্রকার ৷ হিত স্বাহু ও অস্বাছ্‌, 
অহিত স্বাদ ও অস্থবাছু। 

কুমারশিরা ও ভবদ্ধজ-__রস পাঁচ প্রকার। ভৌম, ওঁদক, 
আগ্নেয়, বায়ব্য ও আস্তবীক্ষ । 

বাধোবিদ-_রস ছয় প্রকার | গুক, লদ্ঘু, শীত, উষ্ণ, নিগ্ধ ও রক্ষা 

বৈদেহ নিমিরাজা_-রস সাত রকমেব। মধুব, অল্ন, লবণ, কটু, 
তিক্ত, কষায় ও ক্ষাব। 

বড়িশ ধামার্গৰ_-এঁ সাতটি রসের সঙ্গে আর একটি সংযোগ 
করলেন । তাব নাম “অব্যক্ত । 

বাহুনীক কাঙ্কায়ণ ও বৈগ্ঠবাহনীক-বস অসংখ্য, যেহেতু তাঁর 
আশ্রয়, গুণ, কর্ম ও সংস্কাব অসংখ্য । 

সভাপতি আত্রেয় পুনর্বন্থ সমস্ত বক্তব্যকে সামগ্রিক রূপ দিলেন 

রস ছয় প্রকার-__মধুব, অল্প, লবণ, কটু, তিক্ত, কষায়। এদের 
উৎপত্তিস্থল হলো জল । 

রসের কার-_ছুই। ছেদ ও উপশন। উভয়ের মিশ্রণভাবই 
“সাধারণত | 

রসের শক্তি__ছুই প্রকার । হিত ও অহিতজনক। 

রসের আশ্রয়স্থল __-পঞ্চমহাভূত (ক্ষিত্যাদি'..)। প্রকৃতি, বিকৃতি,. 
বিচার, দেশ ও কাল অনুসারে রসের আশ্রয়দ্রব্যগুলিতে গুর, 
লঘু, শীত, উষ্ণ, সিপ্ধ, রুক্ষ প্রভৃতি গুণ জন্মে। ক্ষার হচ্ছে দ্রব্য ।. 
দ্রব্য, দেশ, কালপ্রবাহের জন্য রসের তেষটি রকমের ভেদ কল্পিত. 


[ ছাব্বিশ ] 


হয়েছে। এই তেষন্ি ধরনের রস এবং অনুরসের তরতমীদি 
ভেদে রস অসংখ্য রকমের । 

শ্রীযুক্ত নীরোদচন্দ্র রায় এসম্বন্ধে যা সংগ্রহ করেছেন তা 
তুলে ধরছি। 

“গুরু লঘু ইত্যাদি ব্যতীত রসের আরও পরাপরত্ব দশটি গুণ 
আছে, যথা-_পরত্ব, অপরত্ব, ঘুক্তি, সংখ্যা, সংযোগ, বিয়োগ, পুথকত্ত 
পরিমাণ, সংস্কার ও অভ্যাস। ভৌম ভ্রবাগুলি গুরু, খর, কঠিন, 
মন্দ, স্থির, বিষদ, সান্দ্র, স্থূল, ও গন্ধবহুল । ইহার। দেহের উপচয়, 
কাঠিন্ত, গুরুতা ও স্িরত। সম্পাদক । ওঁদকদ্রব্যগুলি, দ্রব, সিগ্কঃ 
শীত, মন্দ, সর, সান্দ্র, মৃছু, পিচ্ছিল ও রসবহুল। ইহার। দেহের 
উৎরেদ, স্নেহ, বন্ধ, অভিষ্যন্দিতা এবং প্রহ্লাদকারিতার কারক। 
আগ্নেয় দ্রব্যগুলি উষ্ণ, তীক্ষ, সুদ, লঘু, রুক্ষ, বিষদ এবং রূপগুণ- 
বন্তল। ইহার! দেহের রুক্ষতা) গ্লানি, বিচার বা গতি, বিষদতা এবং 
লঘ্বুতা সম্পাদক । আন্তরীক্ষ দ্রব্যগুলি মৃহ্‌, লঘু সুন্ষ্, শ্রক্ষ এবং 
শব্দবহুল। ইহারা দেহের মৃদুতা, ছিদ্রতা ও লদ্ভুতা সম্পাদক 1” 

সভাপতি আত্রেয় পুনর্বন্থর এই ধরনের ভাষণের পর সমাপ্তি, 
ঘোষিত হলো অধিবেশনের । 

একথা সহাজেই অনুমেয় যে প্রাচীনকালে খষিরা বিজ্ঞানচ€। 
করতেন। ভারা কেবলমাত্র অধ্যাত্বজগৎ নিয়েই ব্যাপৃত থাকতেন না। 
শুধু তাই নয়, জটিল বিষয় নিয়ে আলোচন। করবার জন্য সম্মিলিত 
হতেন। তাতে বাক্‌-বিতণ্ডা হতো । প্রত্যেকেই নিজের মত 
প্রতিষ্ঠী করতে চাইতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে 
পৌঁছাতেন। বিজ্ঞ।নচর্চার ইতিহাসে এই হচ্ছে ডেমোক্রেসি বা! 
ডেমোক্রেটিক পন্থা । দেশের দৃর-দুরাস্তর থেকে কৌতৃহলী সাধকেরা 
সমবেত হতেন দৈহিক শ্রম, পথের কষ্টকে উপেক্ষা করেও 
বিজ্ঞানীর ধর্মও তাই। সাধনার শীর্ষে উপনীত হওয়া অর্থ 


[ সাতাশ ] 


সতাকে আবিষ্কার করা বিজ্ঞানের সনাতন ধর্ম। হয়ত অধ্যাত্মবোধ 
বা ধ্যানদৃষ্টির (যাকে প্রজ্ঞাদৃষ্টি বল যেতে পারে) উপরে প্রাচীন 
খধিরা প্রাধান্য দিতেন, তাহলেও তাদের অনুসন্ধানের পন্থা ছিল 
পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক। ব্রিটিশ লেখকর! প্রাচীনকালে বিজ্ঞানচর্চায় 
মিশব ও চীনেব অবদান স্বীকার কবেন, কিন্তু ভারতের কথ। উচ্চারণ 
করতেও যেন কু্ঠার শেষ নেই। সত্যকে অস্বীকার করবার এই 
অবাঞ্ছিত প্রবনতা নিঃসন্দেহে অস্বাস্থ্যকর |% 


তমা তত তে পপ নও 


* এই অধ্যায় রচনাব কাক্ছে শ্রীযুক্ত নীরোদচন্দ্র রায়ের “চতুক্কোণ' পত্রিকায় 
প্রক্কাশিত একটি প্রবন্ধেরও সাভাধ্য পেয়েছি- লেখক । 
অধিকাংশই চরকসংহিত।, চরকসার প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে প্রার্ধ- লেখক | 


[ আটাশ ] 


উবভ্ভানিক ০মজাজ 


সত্যকে অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি 'বজ্ঞানিক মনেব সহজাত ধর্ম। যিনি 
কৌতুহলী এবং যুক্তিব ও প্রমাণেব সাহায্যে যাবতীয বস্তুকে 
গ্রহণ কবতে তৎপব হন, তিনিই বৈজ্ঞানিক মেজাজেব অধিকাবী । 
এই বৈজ্ঞানিক মেজাঁজেব ধবন কি তা নিষে প্রশ্ন উঠতে পাবে। 
বিগত ১৮৯৯ শ্ত্রীষ্টাব্দে পত্রটশ এসোসিযেশনে'ব সভাপতিব ভাষণে 
সাব মাইকেল ফষ্টাব বলেছিলেন যে বৈচ্গানিক মানেব অধিকাবীদের 
অন্যান্তদেব থেকে তিনটি বিশেষ গুণেব জন্য পৃথক কব যায়। 
সেগুলি হলো।১ £ 

প্রথমতঃ, তাব প্রকৃতি (বিজ্ঞানীব ) সর্বোপবি ভাব অন্ুসন্ধ।নের 
বিবষেব সঙ্গে এক তালে চলবে । যিনি সত্যেব অন্নুসন্ধানী তাঁকে 
সত্যনিষ্ঠ হতে হবে, সত্যপ্রিষ প্রকৃতিব সঙ্গে একই ধর্ম আচবণ 
কবতে হবে । আমবা যাঁকে সত্যবাদিতা বলি, তাব চেয়ে এটি 
অনেক বেশি প্রযোজনীয এবং তা অনেক বেশি খাঁটি । 

দ্বিতীষঃ তাৰ মন যথেষ্ট সচেতন থাকবে । প্রকৃতি আমাদেব 
কাছে তাব অনেক চিহ্ন তুলে ধবছে, তাঁব বহস্তেব প্রাবস্ত কথা সে 
ফিস্‌ ফিম কবে বলে চলেছে । বিজ্ঞানী সব সময় লক্ষ্য রাখেন, 
তাকে লক্ষ্য বাখতে হবে প্রকৃতি কি ইঙ্গিত দিচ্ছ । যত ছোট, যত 
মৃছুত্ববেব কথা হোক বা কেন তাকে তা! শুনতে হবে, বুঝতে হবে। 

তৃতীয়তঃ, বৈজ্ঞানিক কৌতৃহল এবং সাহসিকতা । বৈজ্ঞানিক 


১. প50100902, ) 4৯, (510--1709005092 600 801005 (70205 00725 1710191), 


1911, 2. 15-16. 


মেজাজের আবে ব্যাখ্যা করেছেন সার জন আর্থার টমসন। তিনি 
বলেছেন২, 4৩ 9. 01050 010819005101500 0৫6 005 90161700010. 
[0000 ৮৮০ ৮৮০90101810] ৪1993551010 101: 09005১,.,, 
[015 002 46515 001: 80000909016 01096158001 

810 19175015101) 016 50909100200, 
ধারা অবৈজ্ঞীনিক তাৰ প্রায়? বা “কাছাকাছি সিদ্ধান্তে সন্ত 
থাঁকেন। কিন্ত প্রকৃতির ধর্মে তা নেই। ছুটি জিনিসের মধ্যে 
বিভেদ থাকলে তা যত সামান্তই হোক না! কেন, প্রকৃতি (৪0916) 
তাদেব কখন! এক বলবে না। এই প্রসঙ্গে মনে আসবে অধ্যাপক 
কাল পিয়ার্সনব কথা । তিনি বলেছেন, বিজ্ঞানীকে তাব বিচাবের 
সময় নিজেব সত্তাকে সবিয়ে বাখতে হবে। তাকে এমন সব যুক্তির 
অবতাবণ। কবতে হবে যা আন্যেব পক্ষে যেমন প্রযোজ্য, নিজেব 
পক্ষেও তেমনি । প্রমাণিত ঘটনাব ( সত্য ?) শ্রেণীবিন্যাস, তাদের 
অনুক্রম চিহ্িত কব এবং তাদের মর্মর্থ অনুধাবন করা বিজ্ঞানের 
কাজ । নিজেব ধাঁবণাব বশীভূঙ না হয়ে প্রমাণিত ঘটনাব থেকে 
উদ্ভৃত সিদ্ধান্ত সমূহের উপব আস্থা স্থাপন কববাব অভ্যাসকেই 
বৈজ্ঞানিক মনেব ধর্ম বলা যেতে পাবে। অধ্যাপক পিয়ার্সনের 

ভাঁষায়ও £ 

€[0)2 50161)0610 1791 1085 200৮9 81]1 001095 00 
571৮০ 2 5610-611107109610]) 11 1015 10109100510, 


6০ 01:0৮ 2] 81900170010 ৮1101) 15 25 005 01 
6801 109117091 1001)0 25 001 1015 ০0৮৮0. 0106 


২1010150502], 4৯ (51)-1/090000018 00 5015205 (7075 9115 1-1015175), 
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বৈজ্ঞানিক মেজাজের অধিকারীকে কেবলমাত্র সত্যানুসন্ধানের 
প্রতি একাগ্র হলেই হবে না, তাকে তাব বক্তব্য সম্পর্কে সচেতন 
থাকতে হবে, তাব দৃষ্টিভঙ্গী হবে স্বচ্ছ এবং বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে 
যোগস্ত্র সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হতে হবে। 

স্বামী বিবেকানন্দ এই বৈভানিক মনের অধিকাবী। কৌতুন্চল- 
বৃত্তি তাব জন্মগত। যুক্তি ছাডা কোন কিছুকেই মেনে নিতেন না। 
যেখানে দেখেছেন কুসংস্কাব মান্তষেব ?চতন্যাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে 
সেখানেই তিনি তাব মূলোচ্ছেদে প্রয়াসী হয়েছেন। চিরস্তন 
কৌতৃহলম্পুহ। তাকে প্রবৃত্ত কবেছে সত্যান্ুসন্ধানে। এই বৃত্তির 
প্রথম প্রকাশ অতি শৈশবে | 

তার ছেলেবেল।তে জাতিভেদ প্রথা খুবই প্রবল ছিল সমাজে । 
ব।লক নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দেব পূর্বাশ্রমের নাম ) কাছে 
এই প্রথ। হুবোধ্য মনে হতো । একজন আর একজনের সঙ্গে কেন 
খাবে না? ভিন্ন জাতি হলেই বা দোষ কি? জাতিভেদ ন। মানলে 
কি হয়? আকাশ মাথায় ভেঙে পড়ে, না মানুষ মরে যায়? এই 
সব নান] চিন্তা তাকে আলোড়িত করতো।। তার বাব! বিশ্বনাথ 
'ত্ত ছিলেন খ্যাতনামা উকিল। তীঁব বৈঠকখানাতে নানা ধর্মের 
এবং নানা শ্রেণীর লোক আসতেন । তাদের জন্য আলাদা আলাদ। 
কোর বন্দোবস্ত থাকত। কব্রাক্গণ কায়স্থের হু'কে। ছৌধেন লা, 


০ 


আবার কায়ন্থ নমঃশৃত্রেরটি ছে' বেন না, মুসলমানদের তো কথাই 
নেই। কোন হিন্ধু মুসলমানের হুকে। মুখে তুলবেন না। তেমনি 
মুসলমানেরাও। কেন? এই বির।ট প্রশ্ন বালককে বিব্রত করতে।। 
তিনি সতভ্যেব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। সত্যই অন্যের ভ'কো। 
থেকে তামাক খেলে তিনি মরে যান কি না। তিনি সব মকেলের 
ছরঁকে। থেকে ধূম উদগীবণ করলেন । সবিন্ময়ে দেখলেন, তিনি 
তো! মরে গেলেন ন1, বা পৃথিবী ৫&| ঘাড়ে পড়লে। ন।। এমন সময় 
বিশ্বনাথবাবু এসে পড়লেন । ছেলেকে এ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা 
করলেন, “কি কচ্ছিস্‌ বে? 1 ছেলে আয়মানবদনে উত্তব দিলেন, 
“দেখছি, জ।ত না মানলে কি হয়! বাবা জোরে হোসে উগলেন । 
নবেন্দ্রর কৌতুহল চরিতার্থ হলো। প্রমাণ পেয়ে বুঝলেন 
জাতিতেদ প্রথা! মিথ্যা । এ সম্পর্কে বাবশীয় নিষেধাজ্ঞা কলিত। 
ছেলেবেলাতে যেখানেই বামায়ণ গান হতে। শুনতে যেতেন। 
ভক্ত-শ্রেচ অদ্ভুতকর্স। হন্তমান তার যথেষ্ট শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। 
নরেন্দব এই ভক্তপ্রববেব দর্শনলাভের জন্য বা।কুল হয়ে উঠলেন। 
কথক বললেন হন্তমান কলার বনে ( কদলী বন) থাকেন। অমনি 
নরেন্দ্র প্রশ্ন করলেন সত্যই কি ন।। কথক জবাব দিলেন, হযাগো, 
গিয়ে দেখ না। প্রমাণ চাট । সে রাত্রে বাড়ি ফেরার সময় তার 
মনে হলো বাড়িব কাছেই কয়েকটা! কলাব ঝোপ আছে। তিনি 
তখনই তার মধ্যে গিয়ে একটা কলাগাছের নীচে চোখ বন্ধ কবে 
হন্ুমানেব দর্শন প্রার্থনা করতে লাগলেন । কিন্তু কথকেব কথার 
প্রমাণ পেলেন না। তিনি ক্ষুপ্রমনে বাড়ি ফিবে গেলেন। সকলে 
তাকে প্রবোধ দিয়ে বললেন পরে বিলে, বোধ হয় আজ হনুমান 
প্রভুর কাজে অন্য কোথাও গিয়েছেন, তাই তার দেখা পাসনি ।” 
এতেও তিনি খুশি হলেন না বটে। তবে তার বালকচিত্ত কিঞ্চিৎ 


আশ্বস্ত হয়েছিল । 


প্রমাণ না পেয়ে কোন কিছু মেনে নিতে পারেন নি কখলে। । 
তার আর এক সুন্দর কাহিনী আছে। নবেক্দ্রের এক সহপাঠীর 
বাগানে চাপাফলের গাছ ছিল। যখন কৌন কিছু ভাল লাগত ন! 
তখন এ টাপাগাছের ভালে পা! বাধিয়ে হাত ছেড়ে মাথা নীচু করে 
ঝুল খেতেন। এমন কি ছুপুর বেলাতেও এরকম করতে তার ভাল 
লাগত। তিনি টাপাফুলণ্ ভালব।সঙতেন। ফুল পাড়তেনও ॥ 
একদিন এভাবে আছেন, তার সহপাঠীর ঠাকুর্দ। নরেন্দ্রের গল! 
শুনে সেখ।নে এসে নবেন্দ্রের 'দে।ছুলামান? অবস্থা দেখলেন । তিনি 
ব্স্ত-সমস্তভাবে নরেন্দ্রকে গাছ থেকে নামতে বললেন, এবং ভবিষ্যাতে 
এঁ গানে চড়তে নিষেধ করলেন । নরেন্দ্র জিঙ্ঞনা করলেন, “কেন, 
ও গাছটায় চডলে কি হয়?? 

বৃদ্ধ বললেন, “ও গাছে একট। বেঙ্গদ্ত্যি মাছে । তার ভয়ানক 
চেহারা, নিশুতি রাতে সে একখান। সাদ চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুরে 
বেড়ায়! ননেন্দ্ নশাশ্র্য হয়ে ভতের কাধকলাপের কথ। ভাবাতে 
লাগলেন। এমনি সময়ে বুদ্ধ আবার বললেন, “আর যারা গাছে 
চড়ে সে তাদের ঘাড় মট্কে দেয়। নরেন্দ্র মুখে কিছু বললেন 
না। বৃদ্ধ মনে করলেন ওষুধে ধবেছে। মনে মনে হাসতে 
হাসতে চলে গেলেন। তিনি চলে যেতেই নরেন্দ্র আবার 
মাগেকার মুত্তি পরলেন। তার মধ্যে জেগে উঠল সেই কৌতুহলী 
বৃত্তি। সত্যকে জানবাব বাসনা । সত্যিই ভূত আছে কিনা! 
নরেন্দ্র আবার গাছে উঠলেন। উদ্দেশ্ট ত্রন্মদৈতা এলে তার গায়ের 
উপরে মলত্যাগ করবেন। সহপাঠী বললেন, “না ভাই অমন 
করিসনি, তা হলে সে তোর ঘাড় মটকাবে। বন্ধুকে সত্যিই 
ভীত দেখে নরেন্দ্র হেসে উঠে বললেন, 'তুই ছোঁড়া কি আহাম্মক ! 
একজন একট কথা বলে গেল বলেই কি সেটাকে বিশ্বাস করতে 
হবে? যদি তোর ঠাকুর্দী বুড়োর এ বেহ্ধদত্যির কথ৷ সত্যি হ'ত 


তা হলে অনেকক্ষণ আমাঁব ঘাঁড়ট! মুচড়ে যাওয়া উচিত ছিল 1/% 
দেখা! গেল কিছুই হ'ল না। এগুলি যদিও কাহিনী মাত্র। কিন্ত 
এব মধ্যে লক্ষ্য কবতে হবে একটা বিশেষ ভাব, “কেউ বলেছে বলেই 
কি বিশ্বাস করতে হবে ? ॥ 

পববর্তীকালে গুক ঠাকুব শ্রীবামকৃষ্ণচকে নানাভাবে পবীক্ষা 
কবেছেন, এমন কি ঠাকুবেব দেহাঁবসানেব সামান্য কিছুদিন আগেও 
সংশয জেগেছে সত্য গ্রীবামকুষ্ণ খাটি কি না। তাব নিজেব 
ধাবণ সন্য কিনা। এই সংশধবৃত্তি বিজ্ঞানীব। বিচ্ছ।নী প্রমাণ 
না পেয়ে কিছু বিশ্বাম কবেন ন।| স্বামী বিবেকানন্দ বিনা বিচাবে 
আন্ধেব মত কোন জিনিস বিশ্বাস কবাব ঘোব বিবোধী ছিলেন । 
নিবেদিতা যখন তাকে নান! প্রশ্ন কবে সশয়েব অবসান ঘটাতে 
চাইছেন, তখনও তিনি একই কথা বলেছেন । প্রমাণ না পেয়ে 
বিশ্বাম কোবো না। “আমিও আমাঁব গুককে যাচাই কবে নিয়েছি? । 
শেষ জীবনে শ্বামীজী বলতেন, “বইয়ে লেখা আছে অতএব সত্য, 
এমনভাবে কোন জিনিসকে সতা বলিয়া গ্রহণ কবিও না। অমুক 
লোক বলিষাছে অতএব সত্য, এই বলিষা কেন জিনিসকে হঠাৎ 
সত্য বলিয়। মানিও না। সত্যটা যে প্রকৃত কি, তাহা নিজে 
জানিবার চেষ্টা কব। এই ধর্ম একান্তভাবে বিজ্ঞীনীব | 

১৮৮৫ সালেব ৯ই মে শনিবাব বাগবাজবে বলবাম বন্থুব 
বাড়ীতে নবেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ) এ একই মনেব পগ্চিয় 
দিয়েছিলেন। 

“নবেন্্র প্রমাণ না হলে কেমন কবে বিশ্বীস কবি যে ঈশ্বর 
মানুষ হ'য়ে আসেন !? 





* এই কাহিনী প্রমথনাথ বন্থু বচিত ঘ্বামী বিবেকানন্দ প্রেথম ভাগ), 
[ উদ্বোধন, দ্বিতীয় ২য় সং টজ্যাষ্ঠ ১৩৬২ পৃঃ ৩৭-৩৮ ] থেকে গৃহীত । 


৬ 


গিরিশ (গিরিশচন্দ্র ঘোষ )- বিশ্বাসই 50620167% 01০০1 
এই জিনিসটা! এখানে আছে, এর প্রমাণ কি? বিশ্বাসই প্রমাণ । 
একজন ভক্ত--7%06091 ৬0019 বাহিরে আছে 70011০5০- 
[01১1 কেউ 70:০৬০ করতে পেরেছে? তবে 
বলেছে 10055150715 05110 1 
গিরিশ ( নরেন্দ্রের প্রতি )--তোমার সম্মুখে এলেও তো বিশ্বাস 
করবে না। হয়ত বলবে ও বলছে আমি ঈশ্বর, 
মানুষ হয়ে এসেছি, ও মিথ্য।বাদী ভগ্ত। 
[ দেবতারা অমর এই কথা পড়িল] 
নরেন্দ্র_তার প্রমাণ কই ? 
গিরিশ-- তোমার সামনে এলেও তে বিশ্বাস করবে না। 
নরেন্দ্র অমর, 7956 ৪89০5তে ছিল প্রুফ চাই 1৮৪ 
প্রুফ অর্থাৎ প্রমাণ চাই, তা না হালে কোন কিছু বিশ্বাস করবে 
না। এ ভাব একান্তভাবে বিজ্ঞানীর । বিজ্ঞানী শোনেন, পড়েন; 
কিন্তু বিশ্বাস করেন না । এমন কি নিজের সাদা চোখে দেখলেও 
না। পরীক্ষা ক'রে বুঝতে হবে যা! দেখছি তা সত্য কি না! 
স্বামী বিবেকানন্দ যখন “বিলে' বা বীরেশ্বর ছিলেন্‌.তখন থেকেই 
গড়ে উঠেছে তার এই মেজাজ । নরেন্দ্রনাথ' অধ্যায়ে তার বিকাশ 
এবং “বিবেকানন্দ, অধ্যায়ে তার পূর্ণতা । ্ 


৪, শ্রীম- শীশ্রীরামরুষ্খ কথামত, তৃতীয় ভাগ, নবম সং, পুনমুক্রণ 


১৩৬০১ পূ ২৩৪। 


স্বামী বিতিবক্ানন্দ ও বিতভান 


উনবিংশ শতাব্দীব অস্িবচিত্ত বা*লাদেশে তথা ভীবতভূমিতে 
কযষেকজন মনীষা দিব্যৃষ্টি নিষে আবিভূ্তি হযেছিলেন ধাবা তাদেব 
দিব্যচেতনান সার্চলাইট দিযে মোহাচ্ছন্ন জাতিব জড়তা নাশ 
কবেভিলেন। সিপাহীবিদ্রোতের পব থেকেই বাংল দেশে আসে জন- 
জাগবণেব প্রবল জোযাব। একথা অনন্বীকাধ যে পাশ্চত্য জ্ঞান ও 
বিজ্ঞানের জাহ্ছবীধালায অবগাহন কবে জাতীযহাবাদেব নতুন মন্ত্র 
দীক্ষিত হয়েছিল নবাকণে আলোকিত তকণ বঙ্গ সন্তানের দল। 
চপলত।-উচ্ছলতাব ( অনেকেন মতে উচ্ছজ্ঘখলণাব ) মদিবাপানে 
মধু-যুগীষ হয" বেঙ্গলৈধ আবক্ত চচাখ ম্বাজাত্যবোধেব নব অনুভূতিতে 
সিপ্ধ হয়ে এল। বালাদেশেব শিক্ষিত মাতবেন প্রাণে নতুনতব 
চৈঙন্যেব সঞ্চান হ'ছা। 

বানমোহন বে বে জাগপগী গানেব প্চনা, দক্ষিণেশ্ববেব ঠাকুব 
স্টান।নকৃষঝেব কথাযুতে 'তাবই এক পক্তকমল ফুটে উঠল ১ ববীন্দ্রনাথ 
৪ খিবেকানন্দেন দৃষ্টিব অন্রবাগে সিঞ্চিত হযে শতদলে ত৷ 
আল্মপ্রকাশ কবলো। পবাধীনতা এবং সহজ বিলাসেব 
আবর্তে মজ্জমান উনবিংশ শতভাব্দীব প্রথমার্ধে মানুষেব নিজব 
বিবেবেব ঝু'টি নেডে ভাদেব অস্তমিত চৈতন্যেব মানিম! দূব কবে 
পুনর্জ।গবিত কবতে চেযেহিলেন যিনি-_ তিনি চাবুক হাতে নিয়ে 
জনগণেশেব আসবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । তিনি স্বামী বিবেকানন্দ । 
একটা প্রকাণ্ড দেশেব স্তিমিত বীধকে তিনি কর্ম দিয়ে, বাক্যেক 
কশাঘাত দিয়ে সজীব ক'বে তুলেছিলেন; কেবল তাই নয়, 
অধীনতাব তমিম্রায় স্ুপ্তিমগ্ন জাতিকে তিনি বিশ্বের দববাবে 
সকলেব দৃষ্টির সামনে তুলে ধবেছিলেন। গৈবিক বসনে রঞ্জিত 


৮৮ 


আববণের অন্তরালে যে মানুষটিকে একদিন শিকাঁগে।র ধর্মমহা- 
সম্মেলনে হিন্দুধূর্মব ব্যাখ্যা ক'বে জগৎ মাতিয়ে দিতে দেখা 
গিয়েছিল তিনি দার্শনিক ও মানবদবদী তো বটেনই, উপবস্ত তিনি 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন আধুনিক । 

তিনি কেবলমাত্র অধ্যাত্মজগতেব বাসিন্দা ছিলেন না, তৎকালীন 
অন্তান্ত সন্ন্যাসীব, মতো তিনি বিজ্ঞানেব বিবোধিতা তো কবেনই 
নি, ববং তিনি ছিলেন পুবোপুবি বৈজ্ঞানিক মেজাজেব। এক 
দুর্লভ বেজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীব অধিকাবী ছিলেন বলেই তিনি অধ্যাত্ব- 
জগতেব নান। তত্ব কুঁসংস্কাবেব জটাজাল থেকে বিষমুক্ত ক'রে 
সবজনগ্রাহা ক'বে তুলতে পেবেছিলেন । 

উনবিশ শতাবীতে ভাবশবর্ধে যে বেনেসা এসেছিল তাঁর 
প্রধান কাবণ পাশ্চাত্য নিজ্ঞান ও দর্শনেব প্রভাব এদেশে তকণ 
সম্প্রদায়কে প্লাবিত কবে ফেলেছিল । সেই তকণ গোষ্ঠীব মধ্যে 
ছিলেন- জগদীশচন্দ্র, ববীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ 
প্রমুখেবা । 

বিজ্ঞান মান্তষকে দেয় বিচাবেখ ক্ষমতা, এনে দেয় জ্ঞানচক্ষু । 
এব অভাবে অনেকেবই দৃষ্টিশক্তি হযনি স্বচ্ছ। আমাদেব দেশে 
একটি কথা প্রবাদেব মত চলে আসছে-_তা হচ্ছে বিজ্ঞান ও 
সাহিত্যে মধ্যে বিবোধ । ধর্ম সম্বন্ধে তো। কথাই নেই । মঠে, আশ্রমে 
ধাবা থাকেন তাদেব প্রতি অধিকাংশই উন্নাসিকত! প্রকাশ কবে। 
এব প্রাবল্যে তাদেব অবৈজ্ঞানিক ও কুসংক্কাবাচ্ছন্ন বলে ককণ! 
প্রকাশ করতেও দ্বিধা বোধ কবি না। বিবেকানন্দ-ই সবপ্রথম 
যিনি ধর্মেব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ক'বে তাকে প্রতিষ্ঠিত ক'বে যান। 

বিচ্ধানেব সংজ্ঞাব পবিবর্তন ঘটলেও একথা সত্য যে প্রতি 
বিষয়কে বিশেষভাবে জানাব নামই বিজ্ঞান । এই অন্ুসন্গিৎস। বৃত্তি 
মানুষকে বৃহত্তব ও মহত্তর কার্ষে অনুপ্রেরণা দেয়। স্বামী 


নি 


বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী, কিন্ত তাব দৃষ্টিভঙ্গী কোনক্রমেই অবৈজ্ঞানিক 
ছিল না তা তাব ভাষণ ও লিখিত গ্রন্থাবলী প্রমাণ কবে। 
কৈশোবেই বিজ্ঞীনেব প্রতি আকর্ষণ অনুভব কবেছিলেন, যদিও 
স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষাৰ দিকে দৃষ্টি দেওয়া হ'ত না বললেই চলে। 
অতি শৈশবে অঙ্কশাস্ত্রে প্রতি বিবাগ থাকলেও কলেজীয জীবনে 
সেই বিবাগ পবিণত হ'ল অনুবাগে । কলেজে পাঠকালীন সমধে 
গণিত এবং জ্যোতিিগ্ভাব প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব ক'বে তা 
অন্থুণীলন কবেছেন নিজেব খেযালে, নিজেব আনন্দবিধানেব জন্য । 
এ বিষয়ে শ্ব'মীজীব অন্য তম জীবনীকাব প্রমথনাথ বন লিখেছেন», 
কলেজে অধ্যয়নকালে নবেন্দনাথ যেসকল বিষষ আয়ত্ত 
কবিবাব জন্য বিশেষ যব কবিয়াছিলেন তন্মধ্যে গণিত ও 
গণিত-জ্যাতিষ (2১560108010) অন্যতম । জ্যেতিষে 
তাহাব সবিশেষ অধিকাৰ জন্মিবাছিল। চতরর্থ বান্বিক 
শ্রেণীতে পড়িবাব সময তিনি 0০996:09৭ £১90:018012% 
নামক পস্তকখ।শি সমগ্র আযন্ত কবিষ।ছিলেন এবং উচ্চাঙ্গেব 
গণিত (7191)67 1১1৪0677805) অভ্যাসে সাতিশয় 
আনন্দ অনুভব কবিতেন । 
পববর্তী অধ্যায়ে যখন পাব৷ ভাবতবধ ঘুবে বেডিয়েছেন পবিব্ররজক- 
বপে, তখন নানাস্থানে বিজ্ঞান প্রসঙ্গ তুলে আলোচন। কবেছেন 
বৈচ্ভানিকেব মত। বিজ্ঞানে বিষষ নিষে আলোচনা কবতে হলে 
যে বিশেষ মুন্সীযানাব প্রয়োজন তা তাৰ মধ্যে দেখে বিজ্ঞানীবা 
বিস্মিত হয়েছেন তাব প্রমাণ এদেশে এবং বিদেশে ছভিয়ে আছে । 
বিজ্ঞান বিষয়ে কথ। বল! বা দর্শনেব জটিল তত্ব বিজ্ঞানের স্থত্রেব 
সাহায্যে অথবা উপম।ব সহায়তায় বিশ্লেষণ কব সহজসাধ্য নয়। 


১০০ 





১. প্রমথনাথ বন্থ £ স্বামী বিবেকানন্দ (প্রথমভাগ), পৃঃ ৬৫ । 


ও 


বিষয় বস্তুর উপব বিশেষ অধিকাব জন্মালে তবেই তা সম্ভব । স্বামী 
বিবেকানন্দ নিজেব চিত্তেব তৃষ্ডিব জন্য আশ্বাদন কবেছিলেন বিজ্ঞানের 
বসসমুদ্র। নিজেব চিন্তাধাবাঁব সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন বৈজ্ঞানিক 
তত্ববলী। তারপন ত1 ছড়িয়ে দিয়েছেন কথায়, লেখায ও কর্মে । 

খেতড়ি বাজ্যেব মহাবাজাবণ সংগে (স্বামীজীব শিষ্য) “নিয়ম” 
বা 47৮7৮ সম্পর্কে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে বর্তমান যুগের 
বিজ্ঞানেব সংগে সাংখ্যেব সিদ্ধান্তগুলিব বিশেষ এঁক্য আছে। 
সেখানে বিজ্ঞানে প্রসঙ্গ প্রায়ই আলোচিত হ'ত। ম্বামীজী 
মহ।ব।জকে বিজ্ঞানেব বিষয় আলে।চন।ব জন্য খুব উৎসাহ দিতেন 
এবং সজোবে অভিমত প্রকাশ কবতেন যে এদেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা 
ও তত্ব সংগ্রাহেন বুল প্রচলন একান্ত প্রযোজন। শুধু অভিমত 
প্রকাশ কবেই ক্ষান্ত হন নি। মহাবাজেব জন্য কযেক্খানি সবল 
বৈচ্ছ।নিক গ্রন্থ (9010150 70070061) এবং যন্ত্র এনে নিজে তাকে 
কিছুদিন শিক্ষা দেন। পরবে নিয়মমত শেখানো জন্য একজন 
শিক্ষক নিযুক্ত হন । 

১৮৯২ সালেব অক্টোবরে বোম্বে প্রেসিডেন্সীব অস্তুর্গত 
বেলগী তে (অধুনা মহীশৃখ প্রান্তে) থাকাকালীন ধাবা ম্বামীজীব 
সংস্পর্শে এসেছিলেন তাব। তাৰ জড বিজ্ঞ(ন, বসায়ন, জ্যোতিবিস্যা, 
ভূতত্ব এবং উচ্চগণিতে অসাধাবণ অধিকাঁব দেখে বিস্মিত হতেন। 
ধর্মসম্পকাঁয় জটিল প্রশ্মনেব সমাধান কবতেন বিজ্ঞানসম্মত উদাহরণেৰ 
সাহায্যে । বেলগগাগওএব তদানীন্তন ফবেই্ট অফিসাব হবিপদ 
মিত্র বলেছেন২__ 

আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেব সকল বিভাগেই, যথা 


ণ, অজিত সিং 
১. ইবিপদ মিত্র--ন্বামীজীব সহিত কয়েকদিন” : স্বামী বিবেকাননের 


বাণী ও বচনা, নবম থণ্ড, শতবর্ষ সং। 
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0150170156 (বসায়ন), 01055104 (পেদার্থবিষ্া), 06০9196% 
(ভূবিদ্া), 4,30:01070% (জ্য। তিবিগ্ঠা), 1৫55৭ 1৮906- 
[96105 (মিশ্রগণিত) প্রভৃতিতে তান্রাব (ম্বামীজীব) বিশেষ 
দখল ছিল এবং তৎসংক্রান্ত সকল প্রশ্থই অতি সবল ভাষ।য় 
ছুইচাবি কথায় বুঝাইষা দ্িতেন। আবাব ধর্মবিষয়ক 
মীম।ংসাও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেব সাহায্যে ও দৃষ্টান্তে বিশদভাবে 
বুঝাইতে এবং ধর্ম বিজ্ঞানেব যে একই লক্ষ্য এক দিকে 
গতি, তাহ] দেখাইতে তাহার ন্যায ক্ষমতা আব কাহাবও 
দেখি নাই ।, 
শুধু তাই নথ কলেজীয জীবদুন পা।থলজি এবং জু'লজিব নান। গ্রন্থ 
সাগ্রহে পডতেন৩। পদার্থ বিগ্ঞান, বসাধন, প্রভৃতি আধুনিক 
বিজ্ঞানের তব্বাদি নিযে তিনি বিশেষজ্ঞ্দেব সঙ্গে যেভাবে আলোচনা 
কবতেন তাতে তীবাও যথেষ্ট বিস্মিত ভতেন এমন অনেক ,নিদর্শন 
আছে। মহীশৃ" বাঁজসভাতে এক তভিৎ বিভানীব সাঙ্গ 
আলোচনায় তিনি এ বিষয়ে ভাব জ্খানব প্রগ।ঢতা দেখিয়েছেন। 
বিদেশে শিষে আনেক বিজ্ঞানী সঙ্গে পবিচিত হন। তাদেব সঙ্গে 
বিজ্ঞান বিষযে নানা আলোচনা অশেষ পাগ্ডিত্যব পবিচয় 
দিয়েছেন। পরবে এ নিষে আলোচনা কব! হয়েছে। 
বিচ্ছান গ্রীতি যে তাব নিছক সখেব ছিল ন। 'তাব প্রমাণ তার 
সমগ্র জীবনেব কর্মসাধনা । বিচ্গান সাধনাব সঙ্গে বেদান্ত আব 
ব্রহ্মচর্ষকে একন্বত্রে গেঁথে নতুন শিক্ষাপদ্ধতিব প্রবর্তন কবতে 
চেয়েছেন । তিনি বলেছেন £ 
“আমাদেব চাই কি জানিস?- স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার 
সঙ্গে ইংবেজী আব 9০1610০ (বিজ্ঞান ) পডানে। ; চাই 
৩. মৃহেজ্রনাথ দত্ত শ্রীব্ষ বিবেকানন্দ স্বামীজগীব জীবনেব ঘটনাবলী, 
২য় খণ্ড । 


১২ 


(50০17171091 6৫000800]0, ( কারিগবি শিক্ষা ), চাই যাতে 

1)9080:% বাড়ে; লোকে চাকবি ন। ক'বে দু-পয়সা ক'রে 

খেতে পাবে ৪, 

শিক্ষাব্যবস্থাব যে ধাব। তৎকালীন ভাবতবধে চলে আসছিল 
তিনি তাৰ বিবোধী ছিলেন। বিগ্ভাশিক্ষাব মধ্যে নতুন শক্তিসঞ্চার 
কর প্রয়োজন তানি অন্ুভব কবেছিলেন। বলেছেন, পগ্ডিত- 
মশীঈধ। হাত বাড়িয়ে বিষ্াটা টেনে নিয়ে টোল খুলেই দেশের 
সবনাণটা কবে বসেছেন । তাই ঠিনি নতুন পথেন নিশান। 
দিলেন। বালাবন্ধু প্রিয়নাথ সিহেব কথাব জবাবে তিনি বললেন, 

£ এখন হছোদেল কি কবতে হবে জানিস? প্রতি গ্রামে 

প্রতি এহবে মঠ খুলঠ হবে। পাবিস কিছু কবতে ? কিছু 

কব । বলকীতাঁষ একটা বড কবে মঠ কব্‌। একটা ক'বে 

টি ম্রশিক্ষিত সাধু থাববে সেখানে, তাৰ তীবে 0150009] 

$0121)065 ( ব্যবহাবিক বিজ্ঞান ) ও সব বকম 1 ( কলা- 

কৌশল ) শেখাবাব জন্য প্রভোক 10181501৮4 50০০191150 

সন্নাসী থাকবে ।৫ 

এই প্রসঙ্গে টাটা শি্প প্রতিষ্ঠানে মহান প্রতিষ্ঠাতা সার 

জামসেদজী টাটাব একটি চিঠি তুলে ধববো । ১৮৯৩ সালে জাপান 
থেকে শিকাগে। যাবাব পন্থ ভাবতেব বিশিষ্ট শিল্পপতি ও দানবীব 
সাব জামসেদজী টটাব সঙ্গে স্বামীজীব পবিচয় হয়েছিল। তখন 
উভয়েব মধো ভাবতেব নান। সমন্তা নিযে আলোচন! হয় এবং 


ও. প্রিষনাথ সিংহ £ শ্বামীজীব শ্বৃতি , স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, 


শতবর্ষ সং, নবম খণ্ড । 
৫. এ এ 


১৩ 


ন্বামীজীব বক্তব্য জামসেদজীকে মুগ্ধ কবে। এ প্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ 
দত্ত হিখেছেন-_ 


ন্ুপ্রসিদ্ধ টাটা সেই জাহাজে ছিলেন। ম্বামীজী পত্রে 
লিখিযাছিলেন যে, তিনি টাটাকে বলিযাছিলেন, “জাপান 
থেকে দেশলাই নিষে গিয়ে দেশে বিক্রয ক'বে জাপানকে 
টাক! দিচ্ছ কেন? তুমি তো সামান্য কিছু দস্তবী পাও 
মাত্র। এব চেযে দেশে দেশলাইযেব ক।বখানা কবলে 
তোমাবও লাভ হবে, দশটা লোকেবও প্রতিপালন হবে। 
এব" দেশেব ট।কা দেশে থাকবে ।? 

স্বামীজী ভাবতে ফিবে এলে ১৮৯৮ সালে ২৩শে নভেম্বৰ 


জামসেদজী টাটা ম্ব'মীজীবে এই চিঠিখানা লেখেন-৬ 


নং 


“প্র স্বামী বিবেক [নন্ধ, 

আমাব বিশ্বাস আপনি জাপ।ন থকে চিকাগোব পথে 
জাহাজে সহযাব্রীৰপে আমাকে মনে বেখেছেন। ভাবতেব 
বৈজ্ঞনিক গবেষণাগাব স্থাপন সঞ্বন্ধে আমাৰ পবিবল্পন।ব 
কথ আপনি নিশ্চঘই পড়েছেন ব। শুনেছেন । এই প্রসঙ্গে 
আপনাব চি্। ও ভাবনাজিব কথা আমি স্মনণ কবছি। 
আমাব বিবেচনায, যদি ধমভাবে উদ্বদ্ধ মানুষেরা আশ্রম 
জাতীযষ আবাসিক স্থানে অনাডন্ববণ জীবন য/পন ক'বে 
মানবিক ও প্রাকৃতিক বিচ্্াণনব চচাষ জীবন উৎসর্গ কবে, 
তাহলে তাৰ অপেক্ষ। ত্যাগ ও ধর্ম(দর্শেব উৎকৃষ্টতব প্রযোগ 
আব কিছু হতে পাবেন।। আমাব ধাবণা, এই জাতীয ধর্ম- 
সমবেব দাযিত্ব কোনো যোগ্য নেতা গ্রহণ কবলে তাৰ ছ্বাব৷ 


মহেন্দ্রনাথ স্বামীজীব যে চিঠিব কথ। বলেছেন সে পত্র স্বামীজীব 


পত্রাবলী'তে নেই-_-লেখক। 


৬. 


বিশ্ববিবেক £ পৃষ্ঠ! ১৪০-১৪১। 


৯৪ 


ধর্মেব ও বিজ্ঞানেব উন্নতি হবে এবং আমাদের দেশের 
সুনাম বৃদ্ধি পাবে । আব এই অভিযানে বিবেকানন্দের 
অপেক্ষা বড় নায়ক কে হবেন! আপনি কি এই পথে 
আমাদেব জাতীয় এতিহ্াকে পুনকজ্জীবিত করবার জঙ্া 
আত্মনিয়োগ কববেন? বোধহয় স্থবকতে এ ব্যাপারে 
জনসাধাবণকে উদ্দীপিত কববাব জন্য অগ্নিময় বাণী সম্বলিত 
একটি পুস্তিকা গ্রচাব কবলেই ভাল কববেন। 
প্রকাশেব সমস্ত ব্যয়ভাঁব আম।ব | 
২৩শে নভেম্বব, ১৮৯৮ শ্রদ্ধা নত, হে প্রিয় স্বামী 
এসপ্ল্যানেড হাউস, বোম্বাই আপনব বিশ্বস্ত 
জ(মসেদজী এন. টাট। 


ব্বমীজী এই চিঠিব কি জবাব দিয়েছিলেন তা জান! যায়নি। 
তবে এ চিঠিব মাধ্যমে একথা সুস্পষ্ট হযে উঠেছে যে ভারতে 
বিজ্ঞানচর্চা ও শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কে স্বামীজীব গভীব আগ্রহ অনেকের 
কাছেই সুবিদিত ছিল।» ভাবতে শিল্প ও বিজ্ঞানে অধোগতিকে 
এদেশেব পতনেব অন্যতম কাবণ বলে তিনি বিশ্বাস কবতেন। 
জ(মসেদজী টাট। আত্মত্য।গী যুবকদেব বিজ্ঞানসাধনায় ব্রতী হবার 
জন্য যে প্রস্তাব স্বামীজীব কাছে পাঠিয়েছিলেন তা নিঃসান্দেহে 
স্বামীজীব ভাবধাবাব অনুসাবেই-_পত্রলেখক তাব চিঠিব প্রথম 
দিকে তা স্বীকাবও কবেছেন। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান এবং ফলিত বিজ্ঞান 
উভয়কেই যে তিনি অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় মনে কবতেন তা 
পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে। 

বর্তমান সভ্যতা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিগ্ভাকে অধিকতব স্থান 
দিয়েছে, অনেক বেশি মূল্য দিয়েছে; যেমন প্রাচীনকালে একে 
অনেক নীচে স্থান দেওয়া হয়েছে। আজ মানবসমাজের কল্যাণের 


১৫ 


দিকে লক্ষ্য রেখে বিজ্ঞানেব যথার্থ প্রয়োগ হওয়া উচিত। স্বামী 
বিবেকানন্দ অনেক আগেই তা ভেবেছিলেন। এ সম্বন্ধে পৃজ্যপাদ 
স্বামী রঙ্গন।থানন্দজীরণণ বক্তব্য তুলে দেবার লোভ সম্বরণ করতে 
পারছি না। তার ভাষায়৭__ 
৮[1)61:5 15 2650 €০-09% €০ ৮15৬৮/ 016109 17 15 
[10161 1961:319600৬০--002 102150206৮5 ০06 00091 
1)010081) 1000%15992 210 ৮/০1691:6. [15 15 019 
০? 0) 56৮21:8] 51091 00106000010105 ০৫ 9৮791201 


৬1৬০1817981005, 0০ 27002112 0100091)0, 


পণ". বামরুঞ্জমিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচারেব সাধারণ সম্পাদক । 
৭, 9/920701 [21769190)009008 2 5৮/81001 ৬15519092709+9 


31005515০0৫ 9০1600০6 250. 06118101৮ ,19, 


১৬ 


কারিগরি-বিভ্ঞান শিক্ষা প্রসচঙ্গ বিতিবকানন্দ 


বিজ্ঞান না জানলে জীবনের অনেক কিছুই থেকে যায় অজ্ঞাত ॥ 
কেবলমাত্র ধর্ম নিয়ে থাকলে বা বিচ্হানের সঙ্গে ধর্মের সংযোগ 
স্থাপিত না! হলে সেই ধর্ম মানুষকে বলিষ্ঠ পথের হদিশ দিতে পারে 
না একথা স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন। তাই শ্ঘপ্টাঁ" 
নাড়া”র বিরুদ্ধে তার ক বরাবর হয়েছে সোচ্চার। তিনি অনুভব 
করেছেন যে বিজ্ঞানচ্চচর অভাবে আমাদের দেশের মানুষের প্রাণ" 
স্পন্দন যেন থেমে আসতে চাইছে। চারিদিকে কুসংস্কার আর 
বাজে অনুশীসনের কঠোরতা । তা যেন সমাজের মূলভিত্তিতে ঘ্ুণ 
ধরিয়ে দিয়েছিল । 
শিক্ষা বিষয়ে ভারতবাসীর দৃষ্টি ছিল সংকীর্ণ । বি. এ. এম. এ. 
পাঁশ ক'রে ডেপুটিগিরি, কেরানীগিরি ক'রে জীবন অতিবাহিত করা-ই 
ছিল তাদের একমাত্র লক্ষস্থল। এই ধরনের দাসত্ববৃস্তির বিরুদ্ধে 
আচাধ প্রফুল্পচন্দ্র রায়ের অনেক আগে স্বামী বিবেকানন্দ-ই সরবিত 
হয়ে উঠেছেন । তাই দেখ যায় বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা 
ছ'টির দিকেই ছিল তার তীক্ষ দৃষ্টি। তিরস্কররের ভঙ্গীতে 
তিনি বলেছেন ।৯ 
“তোদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? হয় কেরাণীগিরি না হয় 
একটা হুষ্ট উকীল হওয়া, না হয় বড়জোর কেরাণীগিরিরই 
রূপান্তর একটা ডেগুটিগিরি চাকরি-_-এই তো ! 
এতে তোদেরই বা কি হ'ল, আর দেশেরই বাকি হল £ 
একবার চোখ খুলে দেখ, , বর্ণপ্রস্থ ভারতভূমিতে অগ্নের জঙ্তা 





১, শরচ্চজ্জর চক্রবর্তী £ স্বামী-শিষ্ঠ সংবাদ, উত্তরকাণ্ড। 


১৭ 


কি হাহাঁকারট। উঠেছে! তোদের এ শিক্ষায় সে অভাব 
পূর্ণ হবে কি ?_-কখনও নয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসহায়ে 
মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর্-_চাকরি গুখুরি 
ক'রে নষ, নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসহায়েশনিত্য নৃতন 
পস্থা আবিষ্ষার ক'রে । এ অন্নবস্ত্রের সংস্থান করবার জন্যই 
আমি লোকগুলোকে রজোগুণততৎপর হতে উপদেশ দিই। 
অন্নবস্বাভবে চিন্তায় চিন্তায় দেশ উৎসন্ন হয়ে গেছে_-তার 
তোরা কি কবছিস? ফেলে দে তোব শাস্ত্রফাস্ত্র গঙ্গাজলে। 
দেশেব লোকগুলোকে আগে অননসংস্থন করবার উপায় 
শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবত পড়ে শোনাস?। 
স্বামীজীব এই বক্তব্যটুকু জানলেই তাৰ শিক্ষানীতির প্রধান 
ধারা জানা হ'ল। এক ধর্মসজ্ৰবেব মধ্যমণি, অথচ কথায় ও কাজে 
বৈজ্ঞানিকের মত। এহেন সংখ্যা সীমিত। ম্বদেশ থেকে বহুদূরে 
অবস্থানকালীন সময়েও তিনি প্রতিনিয়ত ভাবছেন স্বদেশেরই 
কথা। সবাইকে অজ্জঞানতাব মন্ধকাব থেকে জ্ঞানেবক আলোকিত 
রাজ্যে নিয়ে আসতে হবে। সেই পথ হবে বিজ্ঞান শিক্ষা । 
১৮৯৪ সালে বিদেশ থেকে আমেরিক। ?) গুকভাইদেব কাছে লেখা 
এক চিঠিতে২ সেই মনোভাব স্ুপরিস্ফুট। 
£ শশী, তোকে একটা নূতন মতলব দিচ্ছি। যদিকার্ধে 
পরিণত করতে পারিস তবে জানব তোর মরদ। আর 
কাজে আপসবি। হরমোহন, ভবনাথ, কালীকঙ্ণবাবু, 
তারক-দ! প্রভৃতি সকলে মিলে একটা যুক্তি কর । গোটা- 
কতক ক্যামেরা, কতকগুলো ম্যাপ, গ্লোব, কিছু কেমিক্যালস্‌ 
(জী১০:01০21$) ইত্যাদি চাই, তারপর একটা মস্ত ঝুঁড়ে চাই। 
তারপর কতকগুলো গরীব-গুরবেো! জুটিয়ে আনা চাই। 


২, পত্তরাবলী : প্রথম ভাগ, পু ১৯৬। 


১৮ 


তারপর তাদের £90:0200100, 0০০৪927)5 প্রভৃতির ছবি 
দেখাও আর রামকৃষ্ণ পরমহংস উপদেশ কর- কোন্‌ দেশে 
কি হয়, কি হচ্ছে, এ ছুনিয়।টা। কি, তাদের যাতে চোখ খুলে, 
তাই চেষ্টা কর-_সন্ধ্যার পর, দিন-ছুপুরে । কত গরীৰ যূর্থ 
বরানগরে আছে, তাদের ঘরে ঘরে যাও- চোখ খুলে দাও। 
পুতি পাড়ার কর্ম নয়__মুখে মুখে শিক্ষা দাও। 
যার। অর্থাভাবে স্কুলে-কলেজে গিয়ে শিক্ষা পাচ্ছে না; সেই 
অগণিত দরিদ্র জনসাধারণকে শিক্ষিত না করলে জাতির উন্নতির 
পথ রুদ্ধ। স্বামীজী বলতেন যাঁরা একেবাবেই আধুনিক শিক্ষার 
সংস্পর্শে আসেনি, তাদেব শেখানে। উচিত বক্তৃতাৰ মাধ্যমে । স্কুলে 
না পাঠিয়ে বরং এভাবে চললেই সকল পাবা সম্ভাবনা । কাজ 
এগে।লে-_কক্রমশঃ এ সকল প্রধান কেন্দ্রে কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি 
শিখান যাইবে এবং শিল্পাদিরও যাহাতে এই দেশে উন্নতি হয়, 
তহ্বপায়ে কর্মশাল। খোল যাবে ॥ 
তিনি জানতেন অবৈতনিক বিদ্যালয় করলেই সকলে আসবে না। 
যেহেতু ক্ষেতে-ক্ষামারে, কলে-কারখানায় কাজ করে অন্নবস্ত্রের 
সংগ্রহ করতে হবে না লেখাপড়ার জন্য সব ছাড়তে হবে ? বল! 
বাহুল্য জীবিক। উপার্জনের পথ ছাড়া চ্বে না। তাই তাদের জ্ঞান 
দেবার জন্য প্রয়োজন একদল কর্মীর, যারা তাঁদের কাছে গিয়ে 
পৌছে দিয়ে আসবে আধুনিক বিজ্ঞানকে । এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর 
অন্যতম প্রিয় শিষ্য আল।সিঙ্গা পেরুমলকে শিকাগো থেকে লেখ! 
একখানা চিঠির (২৮শে মে, ১৮৯৪) কিয়দংশ উদ্ধৃতির যোগ্য। 
সেখানে তিনি বলেছেন শহরের সবচেয়ে গরীবদের যেখানে বসতি 
সেখানে মাটির বাড়ী তৈরী করে একটা হল বানাতে হবে। ম্যাজিক 
লষ্টন, ম্যাপ, গ্লোব, রাসায়নিক ভ্রব্য যোগাড় করতে হবে" 
'ভারপরে প্রতিদিন সন্ধ্যায় গরীব, এমন কি চণ্ডালদেরও আক্চো 


৯১৪৯ 


ক'রে ধর্মোপদেশ দিতে হবে এবং পরে ম্যাজিক লগ্ঠনের সাহায্যে 
মনা বিষয়ে জ্ঞান দিতে হবে। তার মূল চিঠির অংশটি হ'ল৩-_ 

0966 00 8 0000, 00 50100 109010” 

17106651005) 1789195) 810055১৪0০১ 2100 50106 01৮61710815, 

0390 5৮615 2৮202119 9 0:০৮/0. 0৫ 19901 2100. 10৮7, ৪৮০17 

00০ 70118155520. 1506016 6০9 00617) 8100016 16110101) 

ঠা56 2100 ()6 (1/:0091) 00650779910 121)62াে 210 

96021 0101025১ 250:010172%) 8০০81210195 50) 12 06 

0116০ ০0৫ 6102 19201916. 

[ তোমরা কিছু অর্থ সংগ্রহ ক'বে একটা ফাণ্ড খোলার চেষ্টা 
কর। কয়েকটা ম্যাজিক-লঞ্ঠন, ম্যাপ, গ্লোব ইত্যাদি এবং কিছু 
রাসায়নিক দ্রব্য কেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় গবীব, অনুন্নত 
এমনকি চগ্ডালদেবও জড়ে। কবো, প্রথমে তাদের ধর্ম উপদেশ দাও, 
পরে ম্যাজিক লগ্টনের ও অন্যান্ত জিনিসের সাহায্যে জ্যোতিবিদ্যা, 


ভূগোল প্রভৃতি তাদের চলিত (কথা) ভাষাব মাধামে শেখাও। 
_-অনূদ্দিত ] 
একই ধবনের চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে ১৮৯৪ সালের ২০শে জুন 
তারিখে হরিদাস বিহাবীদাশ দেশাই মহাশয়কে লেখা চিঠিতে৪ । 
এব০% 531000956 (1১০ ৮11198615 20০: 00611 08515 ৮৮০00] 
199৮০ ০0776 00 00617 ৬111905 2170 91009 00001 ৪ 
0:52 01: 50076৮71)21:6 21:3 51001108 2100. (911105 0)6 
0002 8%/8%, 901005055 ৮৮০ ০0 00555 ৪৫01081094 
92101785105 ০6 1১010 06 0052 00916 8170. ৮710 ৪ 
0917)615. 01810৮৮ 250091001771081] 01: 0016: 01000153, 


৩. [6005 06 9৮/0101 15615109009 2 5৮7 240. 1960 


(4:98), চ128. 
৪. 1010. চ. 136. 
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306163, 7202055 ৪৮০--2120 211 6015 015115---1)0%, 
10101 021) 192 2010৩ 006 ৮795১ [01578121171 


[মনে করুন, কোন একটি গ্রামের অধিবাসীরা! সারাদিনের 
পরিশ্রমের পর গ্রামে ফিরে এসে কোন একটা গাছের তলায় অথবা 
অন্য কোন জায়গাতে জড়ো হয়ে গল্প ক'রে সময় কাটাচ্ছে । সেই 
সময় জন-ছুই শিক্ষিত সন্যাসী তাদের মধ্যে গিয়ে ছায়াচিত্র বা 
ক্যামেরার সাহায্যে জ্যোতিথিষ্ঠা বিষয়ক বা অন্যান্য ছবি দেখাতে 
পারেন। অথবা দেশবিদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে ছবি দেখিয়ে কিছু 
শিক্ষা দিতে পারেন। এইভাবে গ্লোব, মানচিত্র প্রভৃতির সাহায্যে 
মুখে মুখে কত জিনিসই না শেখানে। যেতে পারে দেওয়ানজী ! 

__অনুদিত ] 
জনসাধ।রণের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দেবার অর্থাৎ সাধারণ 
মানুষকে শিক্ষিত করবার এই ধরনের বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা আমাদের 
দেশে তার আগে কেউ করেছেন কি না জানি নে। এখনও 
এধরনের প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে হচ্ছে কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ 
াছে। এর পরবর্তা কালে বিজ্ঞান অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে তিনি আরে। গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। যেকালে 
বিজ্ঞানের যাবতীয় বিষয়কে দুরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা হ'ত, সেই 
সময়ে তার বিজ্ঞান প্রীতি অনেকেরই বিস্ময় উৎপাদন করে। 
সন্্যাসী গুরু-ভ্রাতারা যে বিগ্ভালয় আরস্ত করেছিলেন স্বামী- 
বিবেকানন্দেরই নির্দেশান্ুসারে, তার প্রতি তার দৃষ্টি ছিল প্রখর । 
আলমোড়া থেকে ১৮৯৭ সালের ২০শে জুন তারিখে স্বামী ব্রহ্মা 

নন্দকে এক পত্রে তিনি লিখেছেন-_ 
শুদ্ধানন্দ লিখছে-_কি [0৭00] 1015000০6০৫ ৮161 

0106 পাঠ হচ্ছে। 


৫. পক্জাবলী, ২য় খণ্ড ( ২য় সং ) পু ২৩৫ 


২১ 


ও-সব কি 201)56156 ক্লসে পড়ান ? এক সেট 715105 
আর (00১67150যর সাধারণ যন্ত্র ও সাধারণ 651550079 
ও একটা 10101095009105 ১৫০।২০০ টাকার মধ্যে সব 
হবে। শশীবাবুর্ণ সপ্তাহে একদিন এসে €206103900 
[800০৪]এর উপর লেকচার দিতে পারেন ও হরিপ্রসন্নণ্ণশ' 
[55105 ইত্যাদিব উপর। আর বাওলা ভাষায় যে সকল 
উত্তম 9০1670060০ পুস্তক আছে তা কিনবে ও পাঠ করবে । 
অধিকাংশ জময়তেই স্বামীজী জোর দিয়েছেন কাবিগরি শিক্ষার 
দিকে । সন্ন্যাসী হলেও সংসাবের বাস্তব প্রয়োজন তিনি কখনো 
ভোলেন নি। তিনি মনে কবতেন যে বিদ্ভার উন্মেষে ইতর 
সাধারণকে জীবন সংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে 
মানুষেব চরিত্রবল, পরার্ধতৎপবতা, সিংই-সাহসিকতা আসে না, 
তা শিক্ষাই নয়। যে শিক্ষায় নিজেব পায়ের উপবে দীড়াতে 
পীরা যায়, তাই হচ্ছে শিক্ষা। সে সময়ে যে শিক্ষা বহুল 
প্রচলিত ছিল তা কেবলমাত্র ছাত্রদের বাহ্যিক হাঁল-চাঁল বদলে 
দিয়েছে অথচ নতুন নতুন উল্তাবনী শক্তিব ক্ষমতা এনে দেয়নি । 
তাব ফলে অর্থাগমেব কোন উপায় হচ্ছে না। তাই বাবে বারে 
তিনি বলেছেন €90171109] 90109002, চাই, অনেক ইগাস্থি 
চাই। বলেছেন, “একট 65012171091 ০06৪9001॥ পেলে লোক- 
গুলে কিছু ক'রে খেতে পাববে; চাকবি চাকবি ক'বে আব 
চেঁচাবে না।' 
শুধু এতেই তিনি তৃপ্ত নন, তার পরিকপ্পনা আরো বৃহৎ। 
বিদেশে গিয়ে আমদের দেশের ছেলেরা! কারিগরি শিক্ষা নিয়ে 


ণ" ডাঃ শশীভূষণ ঘোষ । 


৭" প" স্বাধী বিজ্ঞানানন্দ 


৬ 


দেশে ফিরে কাজ আরম্ভ ককক, স্বদেশের স্থান বিদ্বেশে €খীরব- 
মগ্ডিত হোক এ তার মনেব একান্ত বাসনা। একদিন কথাচ্ছলে 
তার এই ইচ্ছা প্রকাশ ক'বে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, “কতক- 
গুলি অবিবাহিত গ্রাজুয়েট পাইতো জাপানে পাঠাই, যাতে 
তাবা সেখানে কাবিগবি শিক্ষা পেয়ে আসে। যদি এরপ চেষ্টা 
কব! যায়, তাহ'লে বেশ হয় ।”৬ আমেবিকা থেকে ফিবে এসে 
তিনি একদিন বলেছিলেন আমেবিকাব বিজ্ঞানীবা ধর্মকর্ম বা দর্শন 
তেমন বোঝেন না। বিদ্যুৎ সম্পকাঁয় কথা বললে বোঝেন। তাবা 
সকলেই ইলেকট্রিকেব মধ্যে দিয়ে জাতটাকে দেখতে চেষ্টা কবে। 
স্বামীজীব ইচ্ছে ছিল এদেশেব ছেলেবা সেখানে গিয়ে তড়িৎ- 
বিজ্ঞান শিখে এসে এদেশে কাজে লাগুক । বিবেকানন্দ-ভাত। 
মহেন্ত্রনাথ দত্ত এ জম্বন্ধে ত্বামীজীব বক্তধ্য লিখে রেখেছেন। 
স্বামীজী বলেছেন £-- 
আমেবিকাটি যেন বিছ্যুতে পবিপুর্ণ। উহা'রা সব কাজ বিদ্যুৎ 
দিয়া কবিতে চাহিতেছে। আমি টেস্লা ও এডিসন 
প্রভৃতিব সহিত কথা কহিয়া দেখিলাম যে ওবা ধর্মকর্ম 
বা 7101109509191)5 অত বোঝে না, ওদেব 216০0:10এর 
কথা বোললে ওবা বুঝতে পাবে। ওবা জাতটিকে দেখছে 
০15007০এব ভিতব দিয়ে। আমি চাই আমাব দেশের 
ছেলেবা আমেবিকা গিয়ে 615০01০15 খুব শিখে । 210০- 
1০1েট1 বিছ্যুতেব ব্যাপাব। ভাবতবর্ষেব যুবকেব। চলুক 
গিয়ে ভাল কবে শিখে এসে দেশের কাজে লাগাক। 
আমেবিকায় যে জিনিসটি দেখছি, যেখানে যাচ্ছি সব 





৬. প্রিয়নাথ সিংহ £ ম্বামিজীব স্থৃতি, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও বছনা, 
শবম খণ্ড, শতবর্ষ সং। 


ও 


একেবারে বিহ্যা্তে ভরা! আর সেইজন্ধ জাতট। এত 

টপ টপ্‌ ক'রে বেড়ে ষাচ্ছে। 

কেবলমাত্র প্রয়োগ বিজ্ঞানের প্রতিই তার আকর্ষণ সীমাবদ্ধ 
ছিল না। ধর্ম ও অধ্যাত্মববিষ্ভাব নানা জটিল তত্বকে বুঝিয়েছেন 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভজিব সাহায্যে। বিজ্ঞান ও ধর্মকে বেখেছেন 
সমবিন্দ্ূতে। পদার্থবিদ্যা, বসায়ন প্রভৃতি বিষয়ে তার প্রখর জ্ঞান 
প্রকাশিত হয়েছে নানা প্রবন্ধে, বক্তৃতায় । জীববিজ্ঞান, বিশেষতঃ 
ক্রমবিবর্তনবাদেৰ মত জটিল বিষয় তাৰ অন্জ্াত ছিল না। বরং 
তাব এক সুন্দৰ ব্যাখ্যা দিয়েছেন-_তা যেমন চিন্তাপূর্ণ তেমনি 
মৌলিকত্ব দাবী কবতে পারে । এই বিষয় নিয়ে আলোচনার সময়ে 
তা পবিস্ফুট হাবে। 

চারিদিক তাকিয়ে দেখলে সহজেই অনুভব কবা যাবে যা কিছু 
আমাদেব চোখে পড়ছে, তার প্রায় সব কিছুব সঙ্গেই বিজ্ঞানের 
যোগাযোগ আছে-__এমন কি, আমবা পথ চলি ফলিতবিজ্ঞানের 
বীতি অনুসরণ কা'বে। সংবাদ প্রেবণ, পড়াশুনা, স্বাস্থ্য বিধি, 
জনস্বাস্থ্য, ব্যধিব প্রতিকার প্রভৃতি সব কিছুই বিজ্ঞানেব সাহায্য 
নিয়ে কবতে হয়। ফলিত-বিজ্ঞানকে (টেকনলজি বা অ্যাপ্লায়েড 
সায়েন্স) বাদ দিয়ে আধুনিক জগতে চল! অসম্ভব ব্যাপার । 
যেদিন বিজ্ঞান কলকবজার আমদানি করলো সেদিন থেকেই 

ক্রমাগত হাঁবে কলের উন্নতি সাধনের কাজে সে ব্যস্ত। প্রতি বছর 
কেন, প্রতিমীসেই নানা পবিবর্তন হচ্ছে, আবিষ্কৃত হচ্ছে নতুন নতুন 
কলকজা। ক্রমে উন্নতিব বেগ হয়ে উঠছে প্রবলতর। তার ফলে 
শিল্পে, উৎপাদনের প্রণালীতে ক্রমেই নান! বিগ্লীব ঘটে চলে। এই 


৭. মহেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীব জীবনের ঘটনাবলী, 
ওয় খণ্ড। 
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বিপ্লবের প্রধান কারণ বিহ্যতশক্তির ক্রমশঃই অধিকতব ব্যবহার । 
বিংশ শতাব্দীতে বিবাঁট একটি বিদ্ধ্যৎ-বিপ্লব পৃথিবীতে, বিশেষ ক'রে 
আমেবিকা'র যুক্তবাষ্ট্রে ঘটেছে । তাব ফলে জীবনযাত্রাব রীতিটাই 
সম্পূর্ণ যাচ্ছে বদলে । অষ্টাদশ শতাব্দীব শিল্পবিপ্লব প্রতিষ্ঠা করেছিল 
যন্ত্-যুগেব ; বিছ্যৎ-বিপ্নবেব ফলে আমবা এখন দ্ুটে চলেছি 
শক্তিযুগেব দিকে । 

যন্ত্রেব দ্বাবা কেবলমাত্র অন্নসংস্থানেব পথঠ ম্বগম হয় তা নয়, 
এব সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকলে বিক।শোন্ুখ ছেলে-মেয়েদেব 
মনে উৎসাহ আসে। ম্বামীজী বিশ্বাস কবতেন প্রত্যেকটি 
ছেলে-মেযেব পদার্থবিজ্ঞান, বসযন, জীববিষ্ভা, এবং টেকনলজি 
সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাক। বাঞ্চনীয় । তাহলে তাবা জানতে পারবে 
আধুনিক জগৎকে , তাঁদেব মন বিজ্ঞান-বুদ্ধিতে উদ্ধদ্ধ হবে। এ 
প্রসঙ্গে জওহবলাল নেহকব একটি উক্তি স্মবণযোগ্য ? 

৮[1)516  15  $000961109 ৮০ ৮৮091006100] 
৪810077610191) 9.0116৮910701765 06 50161)০2 2100 
17700:017), (50101091055 (10101 100 0070106৮711] 10৫ 
026651:59. 17) 0176 2591 00012), 11) 0185 901969115 
11156171110 06 501910000 10500001005 11 005 
9119,21108]% 016115965 9100. ৮60 00৮/6160] 1009.0171055, 
1) 81] 0026 1085 00৮/50 00102 06 20৬66000115 
10000117165 ০06 590161006 8150. 105 8101911026101)5) 10 
005 51170565100 00০ 99501109008 ৬/91191)01 
810 10090655০06 1080019) 10 006 1106 95766 ০৫ 
50161)0) 01010950091 19 10510190 ড/011815) 17 08৪ 
15811775 0৫ 00015116210 10090002810 20০৮০ ৪11, 
1) 0১6 990 009৫ 91] 0019 17095 ০9206 046 ০0৫6 09 
[01050 ০06 10810, 


যে শিক্ষা আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল তা পু'ধি-প্রধান 
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শিক্ষা । ইংরেজ শাসকদের প্রয়োজনে সেই শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা 
হয়েছে। তার ফলে কেরাণী, উকিল, ডেপুটি ছাড়া আর কিছু 
তৈরী হ'ত না। সুতরাং মানুষের বিবিধ রুচি ও বিভিন্ন প্রকৃতি 
অনুসারে নানাধরনের কারিগবি শিক্ষায় এদেশবাসীকে শিক্ষিত 
করতে স্বামীজীর একান্ত বামনা ছিল। তার ইচ্ছে ছিল শিক্ষার 
ক্ষেত্র হবে সুসমঞ্জস। যেমন থাকবে মানসিক ওঁৎকর্ধ বিধানের 
ব্যবস্থা, তেমনি থাকবে নিরলস ও প্রাকৃটিক্যাল হয়ে ওঠার সুযোগ । 
স্বমীজীর বক্তব্য পড়ে কেউ যেন মনে না করেন যে কেবলমাত্র 
কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই জাতি বড় হয়ে উঠবে একথা তিনি 
বিশ্বাস কধতেন । 

উনবিংশ শতকের শেষে এবং বিংশ শতকেব প্রথম দিকে যে 
সব চিন্তানায়ক দেশেব শিক্ষাব্যবস্থার কথা গভীরভাবে ভেবেছেন 
স্বামী বিবেকানন্দ তাদের চেয়ে কোন মংশে কম চিন্তা করেন নি। 
এদেশে প্রচলিত শিক্ষাঁব্যবস্থ। ক্রটি-বিছাতি সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট 
সচেতন ও উদ্বিগ্ন ছিলেন। কারিগবি শিক্ষার অতি প্রয়োজনীয়তা 
যেমন স্বীক।র করেছেন, তেমনি একথ।ও বলেছেন যে অতিমাত্রায় 
শিল্পমুখী শিক্ষা মানুষকে কেবলমাত্র অর্থোপাঞজনের দিকেই প্রধাবিত 
কবে। তাই তার জন্য তিনি চেয়েছেন নুস্থ সমন্বয় । 

পরাধীনতার বন্ধনদশ। থেকে মুক্ত হতে গেলে প্রয়োজন জ্ঞানের, 
মানসিক জড়তানাশের । তারপর যখন স্বাধীনতা পাবো, তখন 
অগ্রসর হবো জ্ঞানেব প্রশস্ত পথে স্বাধীনভাবে । বিজ্ঞানের নান। 
তথ্য, যা আমাদেরই দেশে আবিষ্কৃত হয়েছিল ত। সবচেয়ে আগে 
জানতে হবে। সেই সঙ্গে ইংরেজীভাষা, পাশ্চাত্যবিজ্ঞান এবং 
কারিগরি শিক্ষা আমাদের পর্যাপ্তভাবে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে 
বাচাতে হলে শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজন এবং তার জন্য যাকিছু 
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দবকাৰ তা করতেই হবে। তাৰ উক্তি এখানে পুনরায় উদ্ধৃত 
কবাবো-- 
+৬/1১9৮ ৮৪ 106৪ণ0 15 ০ 50৪৭ 106101596% ০0৫ 
01516 00906001) 019651206 109001563 06 1000” 
12069 09015 ০0017 0৬70. 9150. ৮7101) 16 0১০70511518 
121750082 9100 ৬/656510 90161009 ; ড/৩ 10650 
(5011091 5000926101 210 2159 01096 ৮711] ০০৬০1০১ 
11010501165, 45০ 096 10001) 117559ন0 0 
55610176001: 981৮106১109 ৪210 610.0181 0০ 
0:09510 101: 61)5100561569 9180. 59৬০ 90175081176 
86911756 ৪. 121110 095. 
কেন বিজ্ঞান ও কাবিগবি শিক্ষা শিক্ষিত কবতে হবে 
দেশকে ? এ কথাব সঙ্গে জডিযে আছে অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের 
প্রশ্ন। অর্থনৈতিক মান উন্নত কবতে হলে প্রয়োজন শিল্প ও 
বাণিজ্যের প্রসাব ; এব সঙ্গে কৃষিব উন্নতি তো আছেই । স্বামীজী 
অতীতেব দিকে দৃষ্টিক্ষেপ ক'বে বুঝেছিলেন বাণিজোব মাবফত 
একসমযে ভ।বতবর্ষ প্রথিবীব উপব আধিপতা কবেছে। তিনি 
বলেছেন-_ 
“অনাদিকাল হতে উববতাষ আব বাণিজ্যশিল্পে ভাবতের 
মত দেশ কি আব আছে ছুনিয়াব যত স্ুতীকাপড়, 
তূল।, পাট, নীল, লাক্ষা, চাল, হীবে, মোতি ইত্যাদি ব্যবহাঁ 
১০০ বছব আগে পর্ষস্ত ছিল, তা সমস্তই ভাবতবর্ষ হতে 
যেত ! তাছাড়া উৎকৃষ্ট বেশমী পশমিনা কিংখাব ইত্যাদি 
এদেশেব মত কোথাও হ'ত না। আবাব লবঙ্গ, এলাচ, 
মবিচ, জায়ফল, জয়িত্রী প্রভৃতি নানাবিধ মসলাব স্থান 
ভাবতবর্ষ। কাজেই অতি প্রাচীনকাল হতেই যে দেশ 
যখন সভ্য হ'ত, তখন এ সকল জিনিসেব জন্) ভারতের 


উপর নির্ভর করত।-..বাবিল, ইরাণ, গ্রীস, রোম, প্রভৃতি 


চা 


প্রাচীন দেশের এশ্বর্ব যে কত পরিমাণে ভারতের বাণিজোর 

উপর নির্ভর করত, তা অনেকে জানে না 1৮ 
প্রাচীনভারতে শিল্প ছিল গৃহজাত। অর্থাৎ তা হ'ল কুটিরশিল্প । 
সেই কুটিরশিল্পেব গৌরবোজ্জল অধ্যায় অস্তমিত। *বিবেকানন্দ 
এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি দেখলেন যন্ত্রশিল্পের 
উন্নতি ছড়া আথিক অবস্থার উন্নতি সম্ভাবনা! নেই। পাশ্চাত্যে 
মিশনারীদের সম্বন্ধে তাব অভিযোগ যে তারা নগদ দেড় টাকা দিয়ে 
একটি ক্রীশ্চান বানিয়েছেন কিন্তু তাদের দেশের শিল্প সমৃদ্ধিব জন্য 
কিছুই কক্নেনি। অনেকে অন্বমান করেন স্বামীজীর আমেরিকা 
যাবার প্রধান উদ্দেশ্য হিন্দুধর্মকে প্রতিষ্ঠা করাই নয়, সে দেশ থেকে 
শিল্পপ্রগতি অনুধাবন কবে আসা তাব অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। 
স্বামীজী শিল্প শিক্ষাদানে সমর্থ এক সন্যাসী সম্প্রদায় গঠনের 
পক্ষপাতী ছিলেন একথা তাব চিঠিপত্রে প্রকাশ পেয়েছে এবং 
জ।মসেদজী ট।টার পত্রেও ম্বামীজীব বক্তব্য জান। যায়। 

আমেবিকা পৌছে ধর্মমহাসভায় যোগদানের আগে এক 

বক্তৃতায় ভারতেব শিল্পপ্রয়োজন সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তার কিয়দংশ 
উদ্ধত করা হচ্ছে। সালেমে একটি ঘরোয়। সভায় (২৯শে আগষ্ট, 
১৮৯৩ ) তিনি যা বলেছিলেন “সালেম ইভনিং নিউজ? তা তুলে 
ধরেন-_ 
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[ বক্তা (বিবেকানন্দ) কিছুক্ষণ তাব স্বদেশবাসীদের অবস্থা ও 
ধর্ম সম্বদ্ধে বলেন। :তিনি বলেন যে মিশনবীবা সেখানে ( ভাবতে ) 
অনেক ভাল ভাল তন্বকথা বলেন, গোড়াতে তদেব অনেক হিতকর 
কল্পনাও ছিল, কিন্তু তাবা দেশেব লোকেদেব শ্রমশিল্প সংক্রান্ত 
উন্নতিব জন্য কিছুই কবেন নি। তিনি বলেন যে আমেবিকানদের 
কর্তব্য (ভাবতে ) ধর্মপ্রচাবেব জন্য মিশনবীদেব না পাঠিয়ে 
শ্রমশিল্পেব (কাবিগবিবিষ্ধ। ) শিক্ষা দিতে পাবেন এমন লোক 
পাঠানো ।__অনুদি ত] 

'এবপবে স্বামীজী তাব আমেবিকা ভ্রমণেব মূল উদ্দেশ্ট বলেছেন। 
আমেখিকাব “সাঁলেম ইভনিং নিউজ? (ইউ. এস. এ) বলেছেন-_ 
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[ বক্তা স্বদেশে তাব কর্মপদ্ধতিব সম্পর্কে বলেন, তিনি 
সন্যাসীদেব সংঘবদ্ধ ক'বে দেশেব শিল্প-বিচ্জান শিক্ষণেব কাজে 
লাগাবেন, যাতে জনগণ প্রয়োজনীয় কারধকবী শিক্ষালীভ ক'রে 
নিজেদেব অবস্থাব উন্নতি কবতে পাবে ।_ অনুদিত ] 

আমেবিকাৰ “ডেলি গেজেট' পত্রিকাতেও (২৯শে আগষ্ট, 
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১৮৯৩ ) ম্বামীজীর বক্তৃতার অংশ প্রকাশিত হয়। উভয় পত্রিকাতেই 
স্বামীজীর বক্তৃতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ্‌ 
সন্ন্যাসীদের শিল্পশিক্ষার বিষয়টি বিবেকানন্দের কাছে কেবলমাত্র 
“উপদেশ ছিল না। বিদেশ থেকে ফিরে এসে ১৮৯৭ খুষ্টাবে 
বলরাম বন্ুর বাড়ীতে গুরুভাইদের ডেকে তিনি রামকৃঞ্চ মিশনের 
থত্রপাত করেন। এই মিশনের “উদ্দেশ্য কি তারও খসড়া বচন। 
করা হয়। এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ছাপা বিবরণীতে আছে-_ 
“মানুষের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিব জন্য বিদ্যাদানেৰ 
উপযুক্ত লোক শিক্ষিতকবণ, শিল্প ও শ্রমোপজীবিকার উৎসাহবর্ধন 
এবং বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্ম ভাব রামকৃষ্চ-জীবনে যেরূপ ব্যাখ্যাত 
হইয়।ছিল, তাহ! জনসমাজে প্রবর্তন । 
মঠের নিয়মাবলীর মধ্যে শিল্পবিষয়ে আরও উল্লেখ পাওয়া! গেছে__ 
“এখন উদ্দেশ্য এই যে, এই মঠটিকে ধীরে বীরে একটি 
সর্বাঙ্গমুন্দর বিশ্ববি্ভালয়ে পরিণত কবিতে হইবে । তাহাব 
মধ্যে দার্শনিক চর্চা ও ধর্মচর্চাব সঙ্গে সঙ্গে একটি, পূর্ণ 
টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট করিতে হইবে ; এইটি প্রথম কর্তব্য, 
পরে অন্তান্ত অবয়ব ক্রমে ক্রমে যুক্ত হইবে ৯৯ 
আবার একস্থানে আছে _ 
“মহাবলশালী সমাজভিন্তি স্থ্টি করিতে হইলে নৃতন 
উপনিবেশ সংস্থাপন করাই একমাত্র উপায়; ষে স্থানে 
নরনারী প্রাক্তন সংস্কারাপেক্ষাও কঠিনতর সমাজ বন্ধন 
সমাজ-শাসন হইতে দূরে থাকিয়া নৃতন উৎসাহ, নৃতন উদ্ভম 
প্রয়োগ করিয়া নববলে বলীয়ান হইবে। ভারতবর্ষের 
বাহিরে উপনিবেশ স্থাপনের উপায় নাই । 
মধ্যভারতে হাজারিবাগ প্রভৃতি জেলার নিকট উর্বর, সজল, 
১১, সরলাবাল! সরকার £ স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্ীত্রীরামকৃ্ণ সংঘ | 


৩৩ 


্বাস্থ্যকব অনেক ভূমি এখনও অনায়াসে পাওয়া যাতে 
পাবে। এ প্রদেশে এক বৃহৎ ভূমিখণ্ড লইয়া তাহার উপর 
একটি বৃহৎ শিল্প-বি্যালয় ও ধীবে ধীবে কারখান! ইত্যাদি 
খুলিতে হইবে । অন্নাগমেব নৃতন পথ যেমনই আবিষ্কৃত 
হইতে থাকিবে, লোক তেমনই উক্ত উপনিবেশে আসিতে 
থাকিবে ।'১২ [ মঠের ১৭ ও ২৮ নং নিয্মম ] 
বিজ্ঞান এবং টেকনলজিকে তিনি ভালবাসতেন গভীবভাবে । 
কিন্তু নিজেব জীবনসীম। অল্প ছিল বলেই হয়ত নিজেব হাতে তাৰ 
কেন প্রয়েগ কবতে পাবেন নি। 

একবাব মঠে পাঁউকটি তৈবী কববাব জন্ স্বামীজী নানা ধবনেব 
খমিব নিষে অনেক পবীক্ষা কবেছিলেন । বাবে বাৰে অকৃতকার্য 
হলেও তা ছ্বেভে দেন নি। মঠেব স্বাস্থ্য ভাল না থাকাঁব প্রধান 
কাবণ বিশুদ্ধ পানীয জলেব অভাব । স্বামীজী না বুঝে বিলেতী 
প্রণালীতে “আর্টিজান কূপ” খোভাব জন্য যন্ত্রপাতি আনিয়েছিলেন। 
কিন্তু উপযুক্ত মিস্্রীব অভাবে তা আব কাজে পবিণত হতে 
পাবেনি। 

'তা না হোক ফলিত বিজ্ঞীনেব প্রতি তাব আকর্ষণ যে তীব্র 
ছিল তা প্রতি কথাতেই টেব পাওয়া গেছে। যদিও তাব এই 
গ্রীতি বাস্তব প্রয়োজনকে লক্ষ্য ক'বে হতে পাবে। একথা সত্য 
টেকনলজি মানুষকে দেয় নিশ্চিত আবামেব প্রতিশ্ররতি। এদেশে 
তাব প্রয়োজনীয়তা তখন যেমন, এখনও তেমনি প্রবল। সেই 
যুগে যখন যন্ত্রকে অধিকাংশ চিন্তাশীল মানুষেবাও হেয় জ্ঞান ক'রে 
এসেছেন, সেইকালে স্বামী বিবেকানন্দেৰ চিস্তীধাবা ছিল অতি 
মডীর্ন। তাই তাব কথায়-বার্তায় টেকনলজিব জয়গান, বিজ্ঞানের 
বিজয়বার্তার ঘোষণা । স্বামীজীর আকাজ্ষাব ফলশ্রুতি তার 
১২, সরলাবাল। সরকাব £ স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীবামকঞ্ণ সংঘ । 
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প্রতিষ্ঠিত সংঘ করৃকি পবিচালিত নান! টেকনিক্যাল স্কুল, কলেজ । 
পবিচালিত হচ্ছে চিকিংসাঁলয়, গবেষণাগাব । মান্ুষেব প্রয়োজনে, 
হদেশেব হিতার্থে। 
বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী । তাই তাব বিজ্ঞান গ্রীতি অনেকৈব কাছে 
অবাঞ্ছনীঘ এবং কাবে! কাবেো কাছে বিদ্মযকব বলে মনে হতে 
পাবে। তা হবাব কাবণ নেই, যেহেতু বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মকে 
তিনি পৃথক ক'বে দেখেন নি। এদেব প্রত্যক্ষ কবেছেন সমদৃষ্টিতে, 
বেখেছেন সমবিন্দুতে । 
কাবিগবি-বিজ্ঞন শিক্ষাৰ প্রযোজনীঘতা তিনি সর্দাই স্বীকাব 
কবেছেন, তাই বলে একথা মনে কবেননি যে যন্ত্র মানুষকে সুখী 
কববে। তিনি বলেছেন, 
ঃ যন্্ব কখন মানুষকে সুখী কবেনি, কখনও কববে না। যে 
আমাদেব বিশ্ব'(স কবাতে চ।য যে যন্ত্র আমাদেব স্থুখী কববে, 
সেজোব কবে বলে যন্ত্বেই স্থখ আছে, প্রকৃতপক্ষে সুখ 
চিবকাল মনেব। যে লোক মানব উপব প্রভূত্ব কবতে 
পাবে , সে-ই কেবল সুখী হ'তে পাবে, অপবে নয়। আব 
এই যন্ত্রে শক্তি কি? যে লোক তাবেব মধ্যে দিয়ে 
তডিৎপ্রবাহ প্রেবণ কবতে পাবে তাকে খুব মহৎ ও বুদ্ধিমান 
বলবে! কেন? প্রকৃতি কি প্রতি মুহূর্তে তাৰ চেয়ে লক্ষগুণ 
বেশি তভিৎ্প্রবাহ পাঠাচ্ছে না? তবে প্রকৃতিব পদতলে 
অবনত হ*য়ে তাবই উপাসনা কব না কেন যতদিন মানুষ 
তার নিজেব মধ্যে সুখী হবাব শক্তি অর্জন না করে, এবং 
নিজেকে জয় কবতে সমর্থ না হয়, ততদিন সে সুখী হতে 
পাববে না ॥১৩ 
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বিত্ঞান-দর্শন-ধর্ম ও বিতিবকানন্দ 


আপাতদৃষ্টিতে বিজ্ঞান (বিশেষতঃ পদার্থবিদ্তা ) এবং দর্শনের 
মধ্যে প্রভেদ পবিলক্ষিত হলেও একথা আজ অনম্বীকার্ষয থে 
উভযেব মধ্যে একটা স্থগভীব সম্পর্ক বর্তমান ছিল। দর্শনশাস্ত্ 
এবং পদার্থবিষ্যা নিযে একক চর্চাব কাল স্ুপ্রাচীন। কধষেক সহঙ্র 
বৎসবেব সীমা অতিক্রম কবে পবিপুষ্ট হযেছে আজকেব দর্শনশাস্ত্র-- 
তবে বিজ্ঞ।নেব অনুশীলন কাল তাব থেকে প্রাচীনতব কিনা বল 
শক্ত। একথা সত্য, পদার্থবিচ্ভা এবং দর্শনজ্ঞানমার্গেব এই উভয় 
অংশ মানব স্থপ্টিব উষাকাল থেকে তাদেব জয়যাত্রা স্ুক কবেছে। 
এই ছুটি মার্গেব প্রভায আলোকিত মানবসমাজ প্রথম উপলব্ধি 
কবতে পাবলো তাদেৰ আদিম পুকষ চতুষ্পদ জন্ক থেকে নিজেদেব 
পার্থক্য । 

বাইবেলে আছে, প্রথম মানব এবং আঁদিমতম। মানবী নন্দন 
কাননে নিদিষ্ট নিষিদ্ধ বৃক্ষেব ফল গ্রহণ কবেছিল বলেই অখগুনীয় 
পপ আমাদের অদৃষ্টেব জন্য সঞ্চিত হযেছিল, যাব ফলশ্রুতিতে 
প্রথম ঘটন। স্বর্গ হতে বিদাঘ। সকলেই জানি তাবা জ্ঞানবুক্ষেব 
ফল আম্বাদন কবেছিলেন। এটি নিঃসন্দেহে পৌবাণিক কথা। 
ুষ্টধর্ম প্রচাবকেবা যাই বলুন না কেন আদম এবং ইভেব নিষিদ্ধ ফল 
গ্রহণেব প্রবৃত্তি মানুষের চিবস্তন কৌতৃহলী বৃত্তি ইঙ্গিত দেয় 
নাকি? এই বিশেষ বৃত্বি--অজানাকে জানবাব স্পৃহ।, অন্ধকাবেক 
গহন প্রদেশে আলোকেব প্রতিফলন ঘটানো, অজ্ঞানেব বাজ্যকে 
জ্ঞানন্র্ধেব প্রথব দীপ্তিতে উদ্ভাসিত ক'বে তোল মানুষেব সর্ব- 
কালীন বিশেষত্ব । 

ক্রমীবর্তনেব সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হতে লাগলো মানুষের শ্রেষ্ঠ 
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সম্পদ মস্তিক্ষ, প্রন্ষুটিত হতে থাকলে তার চিত্ত শতদল আর সেই 
সঙ্গে বেড়ে উঠল তার কৌতৃহল স্পৃহা । এই স্পৃহা ছিধা বিভক্ত 
হ'ল একটি বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে আর একটি মনোজগতের 
তাড়নায়। প্রথমোক্ত কৌতুহল চরিতার্থ করতে গিয়ে স্থ্টি হয়েছে 
বিজ্ঞানের আর দ্বিতীয়টি থেকে উদ্ভূত হয়েছে দর্শন শাস্ত্রের । 

আদিম মানুষের কাছে এই পৃথিবী ছিল অপরিচিত। সে 
ছিল অকজ্ঞান। ক্রমে তাবা অনুভব করতে লাগলে। যে এই 
অজ্ভঞানতার জন্যই তাদের সুখ শাস্তি এমনকি জীবন পধস্ত বিপর্যস্ত 
হয়ে উঠেছে, বিদ্িত হতে চলেছে। একসময় তাঁরা ভ।লবেসে 
ফেললো অচৈতন্য পৃথিবীকে, প্রকৃতিকে, কিন্ত তা অল্পদিনের জন্য | 
জীবনদায়ী, প্রাণ উত্তপ্তকাবী স্তধরশ্মি এবং লীতলকরা বুষ্টিকণায় 
উৎফুল্ল মান্তব যখন বজ্ব, অশনি এবং প্রবল ঝঞ্চাবাত্যার সম্মুখীন 
হ'ল তখন ভয়ে আড় হয়ে গেল সে। একই অনুভূতির শিহরণ 
বয়ে গেছে তার সর্দেহে যখন জিঘাংস্ু বন্য জন্তু ও মান্ুষ-শত্রর 
মুখোমুখি তাকে দাড়াতে হয়েছে । এই ভয় তাঁর মনে প্রতিক্রিয়ার 
স্থ্টি করেছে । 

চারপাশের অচেতন বস্তরনিচয়ের মধ্যে আরোপিত করলে। তার 
মানবিক ইচ্ছ। প্রবৃত্তি। প্রকৃতিব নানা বস্তকে নিজের পুঞ্জীভূত 
আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তির রঙে রূপান্বিত কবে তুললো । তাদের 
কল্পনা যেন রূপায়িত হয়ে প্রতিমূর্ত হ'ল এ সব অচেতন 
পদার্থের মাধ্যমে । তারা সমগ্র পৃথিবী তাঁদের কল্পিত যক্ষ, রক্ষ, 
দেব, দানব, গন্ধ, নাগিনী, ভাকিনী, যোগিনীতে পরিপুর্ণ ক'রে 
ফেললো । আ্যাণ্ু,ল্যাং বলেছেন, “সমগ্র প্রকৃতি যেন আরোপিত 
বা কল্পিত প্রাণসন্তায় ভরে উঠলো । আদিম মানব এদের 
প্রত্যেকের মধ্যে দোষ গুণ আরোপ ক'রে কাউকে বললো তার 
মিত্র আর কাউকে বানালো শত্রু । 
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একাজে মানুষ যে সব সময় ভূল করতো তা মনে হয় না 
কারণ মানুষ অভ্যাসে দাস। একবাব সে যা! করেছে পরবর্তী 
বাবেও সে তাই কবতে চায। এমনকি জন্তু জানোয়ারেরাও তা 
ক'বে থাকে । যেখানে একবাব অতীতে তাবা যন্ত্রণা পেয়েছে 
সেখানে তাঁবা আব যেতে চায় না। তাৰ আশঙ্কা সেখানে গেলেই 
আবাব কষ্ট। যে স্থানে গিয়ে পূর্বে খাগ্েব সন্ধান প।ওয়া গিয়েছিল 
সেখানেই তাবা আবাব যায় আহার্য লাভেব প্রত্যাশায়। এমনি 
ভাবে যেসব কাজ পশুবা অভ্যাসেব বসে কবতো?, চিন্তাশীল 
মান্বষেবা তাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলে আখ্যা! দিলেন এবং এর 
থেকেই ধীবে ধীবে নানা বহন্তেব উদঘাটন হতে থাকলো । 
একবাব যা ঘটলো, অন্থুবপ পবিস্থিতিতে পুনবাব একই ঘটন৷ 
সংঘটিত হ'ল। একই ঘটনা! পরেব পব আবিভূতি হয় না, বেশ 
কিছুকাল অতিক্রম কবে নির্দিষ্ট পর্যায়ে তাব পুনবাবির্ভাব হয়। 
এই আবিষ্ষাবেব পৰ থেকেই বিজ্ঞানেব জন্ম হল। এই বিজ্ঞানের 
মূল উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক ঘটন! সমূহেব প্যাটার্ণ আবিষ্ষাব করা, কি 
ক'বে এবা অচেতন পুথিবীকে শাসন কবে তাব অনুসন্ধান কবা। 

এই গবেষণ।ব কাজে খুষ্টপূর্ব কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যস্ত 
ধাবা! নিযুক্ত ছিলেন বা! বয়েছেন তব! একাধাবে বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। 
কেবলমাত্র দার্শনিক এবং নিছক বিজ্ঞ।নীব সংখ্যা বেশী হলেও এই 
দ্বৈত সত্তাব অধিকাবী ব্যক্তিবা পৃথিবীর মানুষকে নতুন আলোর 
সন্ধান দিয়ে গেছেন যুগে যুগে। 

আদিম মানুষে জীবন দর্শনেব মূল বক্তব্য ছিল £ ম্ৃত্যু- পুনরু- 
জীবন তত্ব। এই তত্ব সমুৎপন্ন হয়েছিল সেকালীন বিশ্ববীক্ষায় এবং 
উদ্ভিদে-খতুতে-সৌরজগতে প্রাণের ও গতিব বিচিত্র লীল। পর্যবেক্ষণের 
মধ্যে । প্রস্তব যুগেব অবসানে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক মূল্য বেড়ে গেছে 
অনেক । দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানেব আদিম ঘনিষ্টতা না থাকলেও 
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আত্মীয়তাব বন্ধন এখনে বর্তমান। বিজ্ঞানমনস্ক গ্রীক জাতির 
বিজ্ঞান, দর্শন সবই তত্বীয় এবং তা বহুমুখী । যাব সার্থক ফলশ্রচতি 
সক্রেটিস, প্লেটো, আযাবিষ্টট্ল। গ্রীসেব অবদানে প্রভাবাদ্বিত বোমীয় 
বিজ্ঞানে প্রাধান্য পেয়েছে বিজ্ঞানের ব্যবহাবিক দিক বোমক 
দর্শনেও এই মেজাজ ফুটে উঠেছে। বেদেব পববর্তী ভাবতেও 
বিজ্ঞানচর্চাব অন্ুগ।মী ঈশ্ববনিষ্ঠ দর্শনেব স্থ্টি হয়েছে । মধা প্রাচ্যের 
মবমীয়! সাধনায, দর্শনেও এবই ছাযাপাত ঘটেছে। 

বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধে জওহবলাল নেহকব বক্তব্য উদ্ধতিব 
যোগ্য £ দর্শন পৰতশিখবে আবোহণ কবে নিজ সিদ্ধিব তপক্তায় 
মগ্ন থেকে মানুষেব জীবন ও তাব দৈনন্দিন জীবনেব ছন্দ সমস্ত! 
থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন কবে বেখেছে এবং মানযষেব বাস্তব জীবনের 
ঘাত প্রতিঘতেব সঙ্গে সংযোগহীন মূল তত্বান্রসন্ধানেই সে প্রেবণ! 
যুগিয়ে এসেছে। যুক্তি ও বিচাব দ্বাবাই দর্শন পবিচালিত, নিজ 
মাধ্যমে যুক্তিব ব্যাপকতা! ও বিকাশে দর্শন প্রভূত সহাযতা কবেছে। 
কিন্ক সে যুক্তি অনেকাংশে মানসপ্রন্থত, বাস্তব সম্পর্কে সম্পর্ণ 
উদাসীন ।” 

বিজ্ঞান আবাব এই মূল তত্বান্থুসন্ধানকে উপেক্ষা কবে বাস্তবকেই 
বড় ক'বে দেখেছে । বিজ্ঞান পৃথিবীকে একসঙে অনেকদূব এগিয়ে 
নিয়ে এসে বিচিত্র এক বর্ণোজ্জল সভ্যতা গভে তুলল । জ্ঞানার্জনেব 
অসংখ্য নতুন নতুন পথ উন্মুক্ত কবে দিল এবং মান্গুষেব শক্তি এতদৃব 
বৃদ্ধি কবে দিল যে মানুষ এই প্রথম অন্থুভব কবল যে সে তাব পাৰি- 
পাণ্থিককে জয ক'বে তাৰ ইচ্ছানুযায়ী তাকে গড়ে তুলতে পারে। 
এখন মানুষ যেন একটা পাখিব প্রাকৃতিক শক্তিতেই বপাস্তরিত 
হ'ল-_বসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও অন্যান্য শাস্ত্রে সাহায্যে সে যেন 
পৃথিবীব কপই বদলে দিতে সক কবলো। কিন্তু যখন সে অনুভক 
করলে যে এ পৃথিবীর সমস্ত ব্যবস্থা তাঁব আয়ত্তাধীন, তাব ইচ্ছান্ু- 
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যায়ী নতুন ক'রে তা৷ গড়ে তূলতে সক্ষম, তখনও কোথায় ধেন একট! 
ফাক রয়ে গেল। কি একটা মূল উপাদানের যেন অভাব থেকে 
গেল। তার কারণ মূল তত্ব ভাথবা আশু লক্ষ্য কোনটার সন্ধানেই 
বিজ্ঞান তাকে কোন নির্দেশই দেয়নি । মানুষ পরে প্রকৃতির হৃর্জয় 
রহস্ত ভেদ ক'রে তাকে জয় ক'রে নিজের আয়ত্তে এনেছে, কিন্তু 
আজ পধন্তও মানুষ নিজেকে নিজের আয়ত্বাধীন করতে পারেনি । 
তাই তার নিজের স্য্ট দানবীয় শক্তির উন্মত্ততায় নিজের সর্বনাশ 
ডেকে এনেছে। 

একথা সত্য যে, পদার্থবিজ্ঞান যে সমস্ত ঘটন৷ প্রাকৃতিক নানা 
বিষয়কে প্রভাবিত ক'রে তাদের রহস্য উদঘাটন কবতে সচেষ্ট হয়েছে 
কিন্তু সেই ঘটনাবলী কেমন ক'রে স্থষ্টি হ'ল তার ব্যাখ্যা করা সম্ভব 
হয়নি, এমন কি লোকোত্তর প্রতিভার কাছ থেকে কোন ব্যাখ্যা 
পাওয়া! গেলেও ছুর্বোধ্য হয়ে রয়েছে । প্রশ্ন উঠতে পারে- বিজ্ঞান 
বলতে আমরা কি বুঝি? এর সংজ্ঞাকি? এর উত্তর যথাযথভাবে 
দেওয়া শক্ত । বিজ্ঞনের ম্ুুদীর্ঘ ইতিহাসের বিভিন্নকালে এর নানা 
ব্যাখ্য। হয়েছে, বহু অর্থ করা হয়েছে । তা সাত্বেও মতাস্তরের শেষ 
নেই। ওয়েবষ্টার প্রথম এর অর্থ দেন “তত্ব বা তথোর জ্ঞান? | 
মধ্যযুগের দার্শনিকবৃন্দ বিশেষতঃ সেন্ট টমাস আ্যাকুইনাস প্রমুখ 
ব্যক্তিগণ ধর্ম-তত্বকেও বিজ্ঞানের পর্যায়ভূক্ত বলেছেন। 
এ সম্বন্ধে 965৮৪: 0, 299601 লিখেছেন১, 
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ওয়েবষ্টাব বা এনসাই।ক্লা'পেভিয়! ব্রিটানিকাতে বিজ্ঞানের 
নানাবকম্‌ ব্যাখা। দেওয়া হয়েছে, কিন্ত কোনটিকেও যথার্থ বলে মনে 
হয়না। প্রবান্ধেব উপক্রমণিকাতে যা বল। হযেছে তা-ই বিজ্ঞানের 
সংজ্ঞা অর্থাৎ বিজ্ঞান এমন এক জাতীয তৎপবতা যাব সাহায্যে 
মানুষ তাব প্রতবেশ, পবিবেশেব উপব আধিপত্য ককতে পাবে। 
এ সম্পরকে ক্রাউথাবেব বক্তব্য স্মবণযোগা । তিনি বলেছেন*, 
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আয়োণীয় এবং আণবিক মতবাদে আস্থাশীল এপিকিউবীয় 
দার্শনিকেবা মনে কবতেন মানুষের প্রয়োজনে, সমাজেব প্রায়োজনে 
সৃষ্টি হয়েছে বিচ্ঞানেব এবং এই প্রয়োজন মেটাবাব কাজ বিজ্ঞনেব। 
বিখ্যাত দার্শনিক প্রেটে। বিজ্ঞানকে এভাবে দেখেননি । তিনি 
বলেছেন যেমন দর্শন তেমনি বিজ্ঞানও মান্তষেব উদ্ভাবনী মনের এক 
বিশেষ অভিব্যক্তি মাত্র। বিজ্ঞানেব প্রয়োগ থেকে মানুষের 
উপকার হ'তে পারে, তবে প্রয়োজন মেটাবাব তাগিদে বিজ্ঞানের 
স্যঙি হয়েছে একথা মেনে নেওয়া চলে না। এডিংটন, হোয়াইট- 
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হেড, ভীন ইন্জ, বিশপ অব বগ্িংহাম প্রভৃতি বিজ্ঞানী ও 
দার্শনিকেরা মনে করেন ব্রন্মাণ্ডের উৎপত্তি, জন্ম-ৃত্যুর রহৃস্থয 
প্রভৃতি জটিল রহস্তের উদঘাটন করাই বিজ্ঞানের আসল উদ্দেশ । 
অধ্যাপক জে, ডি, বার্ণাল তার) [15 99019] [7010007) 0৫ 
5০15)০৪+ গ্রন্থে এর প্রতিবাদ করলেও পুর্বেকার মতবাদ যেন 
প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। 

আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে রেনেশ1-পুর্ব বিজ্ঞানের বড়ো পার্থক্য 
যে, তখনকার বিজ্ঞানেব কোন শ্রেণীবিভাগ ছিল না, স্বতন্ত্র মর্যাদা 
ছিল না, যা আজকেব দিনে আছে। তখনকাব দিনে বিজ্ঞান 
ধর্মতত্ব ও দর্শনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। মধ্যযুগের 
ইস্সামীয় এবং ল্যাটিন ইউরোপেও এর! একইভাবে স্পন্দিত হ'ত। 
গ্রীকদের নুবর্ণযুগে বিজ্ঞান দর্শনেরই নামান্তবরূপে গণ্য হ'ত। 

দর্শন কি, তা নিয়েও অনেকের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক । 
হবস্‌ (১৫৮৮--১৬৭৯) দর্শনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, ৪ 
1000%/16955 ০৫6 ৪509 0:00 0061: 0810565 ৪৭ 0: 
080565 010 061 ০05০6. দার্শনিকদের সঙ্গে বিজ্ঞানের 
তকাৎ এখানেই । দার্শনিকেবা সমগ্র বিশ্বে ঘটনাবলীর প্যাটার্ণ 
আবিষ্কার করতে চান আব বিজ্ঞানীদেব লক্ষ্য অচেতন প্রকৃতির 
ঘটনাসমূহের রহস্য উদঘাটন । 

হেগেলের প্রদত্ত সংজ্ঞা অন্যরূপ। দর্শনেব সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 
তিনি বলেছেন, 915 9610105195 73910:901)00179 09: 
05851950109, চিন্তা ও কল্পনার সাহায্যে ঘটনার শনুসন্ধান 
করে দর্শন। কারণ ও কার্ধের মধ্যে সম্পর্ক রচন! করে যদিও তা 
বিজ্ঞানের থেকে স্বতন্ত্র । বিজ্ঞান কাধ ও কারণের সম্পর্ক বের করে 
পরীক্ষা এবং প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের সাহাযো । বিজ্ঞানের কারখান। 
হ'ল তার ল্যাবরেটরী অথবা উপযুক্ত প্রাস্তর, নচেৎ নক্ষত্র-খচিত 
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আকাশ ; আর দার্শনিকের কারখানা, তার মস্তিষ্ক । যেভাবেই 
আমরা বিজ্ঞান ও দর্শনে সংজ্ঞা রচনা করি না কেন, তাদের 
সীমান। বেশ অস্পষ্ট, জটিল। বিজ্ঞান যেখানে শেষ হয় ( বলাবাহুল্য 
অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের সীমারেখা সুস্পষ্ট নয় ), দর্শন সেখান 
থেকে সুরু করে তার যাত্রা । বিজ্ঞানে যেমন অনেক বিভাগ 
আছে, দর্শনেরও তেমনি । বিচ্ছীনেব বাজত্বে পদার্থবিজ্ঞানের যেমন 
সঠিক সীমারেখা নেই, এর রহম্ত অতি জটিল, এ যেন বিজ্ঞানের 
ছুনিয়ার প্রাস্তসীমায়, ঠিক তেমনি দর্শনেব দিকে মেটাফিজিকস্? । 
পদার্থবিষ্ভাব “পজিটিভিষ্ট” মতবাদ মেনে নিলে ছুয়েব সীমাবেখাব 
হদিশ পাওয়া যায়। ফিজিকস্‌ যেখানে রহস্যের সন্ধানে দিশেহাবা, 
মেটাফিজিকস্‌ সেখান থেকেই স্থক করেছে তাব যাত্রা, একথা! 
অনেকে মনে করেন । 

ইতিহাস পর্যালোচন। কবলে দেখ। যাঁয় ধর্মসাধনাব অতি চাপেও 
বিজ্ঞানচর্চার শিক্ষা নিভে যায়নি। ধীবে ধীবে উপযুক্ত পরিবেশ 
পেয়ে শিখা প্রজ্বলন্ত হয়ে উঠল । বেনেশাসের আবহাওয়াতে 
আলোকিত হয়ে উঠলে। ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ সপ্তদশ শতকের 
দীর্ঘ জটিল পথ। মৌলিক অন্রশীলন, গবেষণা, আবিষ্ষার এবং তার 
প্রয়োগ ব্যাপকতর হয়ে উঠলো । রেনেশ'াসের প্রাণশক্তি হ'ল 
যন্ত্রশক্তি। তাব উন্নতিতে এল নতুন জীবনের জোয়াব। নতুনতর' 
পথে সে এগিয়ে চলল শতাব্দীর সিড়ি বেয়ে বেয়ে। কারিগরি 
আবিষ্ষাবের সঙ্গে সঙ্গে কোপাশিকাস, কেপলার, গ্যালিলিও, 
নিউটন প্রভৃতি বিজ্ঞানীর যুগান্তকারী তত্ব-দর্শনের উদ্ভব। জীবনের 
পুরোনো চেহারা গেল পালটে। মানুষ বুঝতে শিখল, এই 
বিশ্বজগৎ নিয়মেব রাজ্য। শীশ্বর কেউ নন। তারা জানলে! 
নূর্ধকে কেন্দ্র ক'রে আবতিত হচ্ছে পৃথিবী, ঘুবছে অন্যান্য 
গ্রহ-উপগ্রহের দল। সে অনুভব করতে পারলো, তার জন্ম দেবতার, 


অনুগ্রহ নয়। নিম্নতর প্রজাতি থেকে ক্রমবিবর্তনের ফলে সে 
এসেছে এই স্তবে। নতুন বুদ্ধি, মননশক্তি দিয়ে মানুষ বিদার 
করতে শিখল যাবতীয় ঘটনাবলী । বিজ্ঞান নানা আবিষ্ষারের 
মাধ্যমে যেমন জীবনের বাঁইবেব চেহাবা পালটে দিল, তেমনি মনো- 
জগতেও তাব প্রভাব পড়লে! । দর্শনে তাৰ ফুল ফুটে উঠলে! । 
বিজ্ঞান জন্ম দিল নতুনতব বন্ত্ুতন্ত্রী জীবনদর্শনেব। তার ধার! 
সজীব হয়ে উঠেছে মার্ঝ এঙ্গেলস থেকে । 

পৃথিবীব নান! শতকেব ইতিহাস পর্যালোচন1 করলে দেখা যাবে 
একসময় দর্শন বিজ্ঞান থেকে আলাদ! হয়ে গেছে। এখন তে! 
বিবোধ যেন স্পষ্টতব। 

ক্রমবর্ধমান আথিক, বাঁজনৈতিক এবং সামাজিক সম্ধটে মানুষ 
হয়ে পডলেো। নিঃসঙ্গ । সে হ'ল অসহায় বিচ্ছিন্ন, তার চিত্তে 
বাস! বাঁধলো। শুন্ঠতা, বিষগ্রতা, অবসাদ। বিজ্ঞানীবা একে বলেন 
“নিউবসিস সুইসাইড? । কেপে উঠল দর্শনের তৃবীয়লোক। 
পুনকজ্জীবিত হ'ল কিষেবগােঁব বহস্তবাদ। দেখা দিল অহংমুখর 
“অস্ভিত্ববাদ, আবসাবডিটির তত্ব । দার্শনিক বিজ্ঞানী ও অনেকে 
বিবোধিতা কবলেন আধুনিক বিজ্ঞানেব। অনেকে আবাব গাণিতিক 
সিড়ি বেয়ে ফিবিয়ে আনতে সঙ্কল্প কবলেন পুবোনো “ঈশ্ববতত্বকে*। 
এমনিভাবেই জটিল আবর্তে স্থপ্টি হয়ে চলেছে আধুনিক 
চিন্তাশীলদেব জগতে । বিশ্বের যে অনস্ত বহস্য আমাদেব সামনে 
রয়েছে তাব সমাধানের মন্ত্র কাব জানা আছে-__বিজ্ঞানের না 
দর্শ.নর? ব্রন্ষাণ্ডেব স্গ্টিতত্ব নিয়ে যুগে যুগে বহু দার্শনিক-বিজ্ঞানী, 
দার্শনিক ও বিজ্ঞানী অনেক মত প্রচার কবে গেছেন। আজ পর্বস্ত 
কোন মতবাদের মধ্যে নেই সেই বহুস্তেব সিন্দুক খোলাব চাবিকাঠি । 

অনেকে মনে কবেন দর্শন বাস্তব সম্পর্কে উদাসীন। কিস্ত 
শঙ্করাচার্ধের কথাই ধরা যাক। তিনি ব্রহ্ষবেদ প্রতিষ্ঠা করার 
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অস্ত্ররূপে প্রসঙ্গ তুলেছেন মায়াবাদের। সমগ্র চলমান বিশ্বের সত্তা 
সেখানে নাস্তিব মধ্যে গণা। কিন্তু তাহলেও ব্রন্মের অনুভূতি যতদিন 
না হয়, ততদিন ব্যবহারিক সত্ত(কে মানুষ অস্বীকাৰ করতে পারে 
না। পাবমাধিক সত্তা ষথার্থভাবে সত্য ও প্রকৃত সত্তা হলেও 
আত্মসাক্ষাৎকাব না৷ হওয়া পর্যন্ত বাস্তব বস্তব সত্তাকে তুচ্ছ ও শুন্য 
বল! যায় না। তাই দর্শন বাস্তব সম্পর্কে উদ্।সীন নয়, তবে বাস্তবকে 
দর্শন চরমসত্তাশীল বলেনি । বাস্তবেব পিছনে কাঁবণেব কবে না 
অন্বেষণ এবং সে কাবণেব তুলনায় কার্ধ-বাস্তবকে বলেছেন সন্তাহীন। 

বিজ্ঞান মূল তত্বানুসন্ধানকে (বাস্তবজীবনেব ঘাতপ্রতিঘাত 
থেকে সংযোগহীন মূল তত্বানুসন্ধান ) এড়িয়ে বড় ক'বে তুলেছে 
বাস্তবকে। পৃথিবীকে এক লাফে অনেক এগিয়ে নিয়ে স্থষ্টি কবেছে 
বর্ণোজ্জল সভ্যত।, উন্মুক্ত কৰেছে জ্ঞানার্জনেব নানা পথ। বসায়ন, 
পদ্দার্থবিচ্কা এবং অন্যান্য চিন্তাব সাহায্যে বিদ্তান পৃথিবীব রূপ 
পালটে দিলেও সে বনু প্রশ্নেব জবাব দিতে পাবেনি । জীবনের 
লক্ষ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞান নীবব। 

কিন্ত বিজ্ঞানের জ্ঞান, সমগ্র-বিজ্ঞানেব প্রতিটি সত্য প্রতিটির 
সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। বিজ্ঞানেব সত্য সনাতন। তা সর্বদাই এবং সবত্র 
সত্য। শাস্ত্র বা সাম্প্রদায়িক মতনাদ বা কোন উচ্ছাস না মেনে শুধু 
বিচারেব সাহায্যে যে সত্য পাওয়। যায় তাঁকেই বলবো বিজ্ঞান । 
যদি এইভাবে বিচাব কবি তাহলে মনে হওয়া স্বাভাবিক দর্শন ও 
বিজ্ঞান এক | বিদগ্ধ বিজ্ঞানী এডিংটন অনেকটা একথাই বলেছেন। 
গড/1)605 5০16)06 ০95 ০1১ গ্রন্থে তিনি স্পষ্ট বলেছেন, এমন দিন 
আসবে যখন বিজ্ঞানেব সঙ্গে দর্শনের হবে মিতালী । কেন না সত্যানু- 
সন্ধানের পিছনে যুক্তি-তর্কেব আকুতি উভয়ের মধ্যেই সমান রয়েছে। 

সত্যনির্ধারণে দর্শনও বিজ্ঞানের মত বিচার ছাড়া আর কোন কিছু 
মানতে রাজী নয়। তাহলেও উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বর্তমান ॥ 


৪২ 


বিজ্ঞান সমগ্র জগৎকে বিভিন্ন শাখায় আবদ্ধ ক'রে রেখেছে । কিন্ত 
দর্শনেব কোন অংশীদাব নেই। এ ছাড়া আবও প্রভেদ আছে £ 
বিজ্ঞানেব কাছে ইন্দরিয়গ্রাহ্য সত্যই সত্য। অবশ্য বর্তমানে এ 
কথাট। প্রযোজ্য নয। কিন্তু দর্শনেব কাছে দৃশ্যত ও পাবমাধিক 
সত্যেব মধ্যে প্রভেদ ধবা পডে। বিজ্ঞানেব সিদ্ধান্ত থেকেই দর্শনের 
বিচাব স্ুক। কিন্ত তাই বলে দর্শন নিথিধায সমস্ত সিদ্ধান্ত মেনে 
নেয না। অনেক ক্ষে৫েই সে পুনধিচাঁব কবতে বাস । যেমন ক্রম- 
বিকাশবাদেব কথা । বিজ্ঞানেব সিদ্ধান্ত দর্শন অনেবাংশ গ্রহণ 
কবেছে বিস্ক একথাও বলেছে যে, জীবে আবির্ভাব ও বিকাশ শুধু 
আচঙতন প্রকৃতিব সাভাযোহ হযনি, তার চোযও উধর্ব কোন সত্ত। 
আছে, যিনি যাঁব হীষ স্ট্িকাধ নিযন্ত্রণ কবে চলেছেন । 
জহবলাল নেহক একটি সুন্দৰ কথা বলেছেন £ 
“0 15 006 9016186150 8/0101-02,01) 0106 20৬01700005 
2100. ৮6 0110104] (5101021 06 50101009১ 0106 5621:01% 
০01: 0061) 9100. 176৮7 1১170915090) (1১0 1:90059] 6০ 
2006170 07790101176 ৮/1011000 05১01079 800 0021) 00 
০012.0169 €0 01)970020 10:2৮19003 00101115125 20 015 
0065 ০ 170৬/ 6৮1321)06১ 06161191700 01 013561:৮০০ 
69০৮ গান 100 020 17150010651ড50 06015, 006 
10810 00150111172 016 0) 01115079811 075 19 


1)6029521, 106 10161 600 006 21011590101 
০0৫69010106 7000 001 1166 1050] 2170 07০ 5০010- 


ঢ10199 01 15 1091) 10010191009, 

এবাবে স্বামীজীবৰ মতবাদ আলোচনা কণা যাক। তিনি 
বলেছেন, জড বিজ্জীনেব যে কোন বিভাগ নিযে এগোলেই শেষ পর্যস্ত 
জডবন্তব ছেড়ে অজডে বা চৈতন্তে যেতে হবে । তাব ভাষায৩-_- 


৩. ধর্মবিজ্ঞান, স্চনা 
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“কেবল জড়-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের মধ্যে যে-কোন একটি, যথা 
রসায়ন, পদার্থবিষ্ঠা, গণিত-জ্যোতিষ ব৷ প্রাণিতত্ববিদ্ভার 
কথা ধরুন, উহা! বিশেষ করিয়া আলোচনা করুন, এ 
তত্বানুসন্ধান ক্রমশঃ অগ্রসর হউক, দেখিবেন স্থল ক্রমে 
সুন্ম হইতে স্ক্পরতর পদার্থে লয় পাইতেছে, শেষে এগুলি 
এমনস্থানে আসিবে, যেখানে এই সমুদয় জড়বন্ত ছাড়িয়া 
একবারে অজড়ে বা চৈতন্তযে যাইতেই হইবে । জ্ঞানের 
সকল বিভাগেই স্থুল ক্রমশঃ স্ুক্ষ্নে মিলা ইয়া যায়, পদার্থবিদ্যা 
দর্শনে পর্যবসিত হয় |? 
বিজ্ঞান সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছেন, “সায়েন্স ইজ নাথিং বাট দি 
ফাইগ্ডিং অব ইউনিটি” । একথা অতীব সত্য যে, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য 
মুল বস্ত্র অর্থাৎ সেই এএকক'কে অন্বেষণ করা। বিজ্ঞন যখন 
'সেই লক্ষ্যে উপনীত হবে তখন তাঁর অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। 
ধর্মের বিজ্ঞানও তাই বলে। স্বামীজী বলেন, মানুষ যখন ঈশ্বর বা 
“একক সত্তার আবিষ্ষ।রে সক্ষম হবে তখনই সাধনার শেষ। 
যেমন রসায়নশাস্্ব ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূৃহ জডবস্ত- 
কেন্দ্রিক, ধর্মের কেন্দ্র সেইরকম অতীন্দ্রিয় জগতের বিষয়। 
রসায়নশাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করতে হন্নে যেমন প্রকৃতি রাজ্যের 
গ্রন্থ পাঠ করা প্রয়েজন, তেমনি ধর্মশিক্ষার গ্রন্থ হ'ল স্বীয় মন 
«ও হৃদয় । 
বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়ের ভিত্তি এক--জ্ঞান বা! যুক্তি। তার ফলে 
বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সেগুলির প্রয়োগে ছাড়া আর তেমন কোন 
পার্থক্য নেই। বিবেকানন্দ একথা বিশ্বাস করতেন। এমন কি 
এদের তিনি একই বিষয়ের স্বীকৃতি বলে ভাবতেন । 
তিনি এক সময় বলেছিলেন-_ “মানুষের সকল জ্ঞানই ধর্মের অংশ 
মাত্র । অবশ্য এখানে তিনি ধর্মকে জ্ঞানের সমষ্টিরূপেই বিচার 


করেছেন। অন্ত সময়ে আবার তিনি স্বাতস্ত্র্যের সঙ্গে জড়বিজ্ঞানকে 
বড় ক'রে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন ঃ 

“বিজ্ঞান ও ধর্ম, ছুই-ই আমাদিগকে দাসত্ব থেকে যুক্তি দিতে 

চায়। ধর্ম কেবলমাত্র অধিকতব পুবাঁতন এবং আমাদের 

এই কুসংস্কাব আছে যে, উহা! অধিকতব পবিত্র ।?8 

তাহলে দেখ! যাচ্ছে কাব মতে ধর্ম ও বিজ্ঞানে তেমন কোন 
পার্থক্য নেই। পার্থক্য মাত্র এখানেই যে, ধর্মে কারবার 
অধিবিদ্যাগত বিশ্বের সত্য লইয়1 ; এবং রসায়ন ব1! অনুপ অন্তান্য 
বিজ্ঞানেব কাববাব হইল পদার্থগত বিশ্বেব সত্য লইয়া ।”« যেহেতু 
অনুসন্ধানেব ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে, সে কাবণেই তাঁব অনুসন্ধানের 
বীতি-নীতিতেও পার্থক্য থাক স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে রোম" 
বোল" বলেছেন-_ 

“ধর্মীয় বিজ্ঞানের সম্পর্কে _এই বিজ্ঞান জ্ঞীনযোগেব অস্তর্গত 

- বিবেকানন্দ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পাশ্চাত্যে 

ধর্মগুলিব তুলনামূলক ইতিহাসের যেভাবে চর্চা কবা হইয়া 

থাকে, তাহাব বিপবীত। এবং উহাকে বিবেকানন্দ আধুনিক 

বিচ্ঞানেব ত্রুটি বলিয়াই মনে কবিতেন 1১৬ 

বিবেকানন্দ বলেন, ধর্ম ও বিজ্ঞনেব অনুসন্ধান হ'ল এক্যের 
অনুসন্ধান । ম্বামীজী বলেছেন হিন্দুবা মনেব পর্যালোচন।ব মধ্য 
দিয়া, অধিবিদ্যা ও যুক্তিব মধ্য দিয়ে অগ্রসর হন। ইয়োবোগীয়ের। 
বহিঃপ্রকৃতি থেকে আবন্ত কবেন। কিন্তু তাবাও এই একই 
লক্ষ্যে গিয়ে পৌচেছেন। 


৪, হ্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা শতবর্ষ সং, ২য় খণ্ড । 
৫. এ 
৬, রোম] রোল1$ বিবেকানন্দের জীবন £ অনু -খধি দাস 


৪৫ 


“আমর! দেখিতেছি, মনের মধ্য দিয়া সন্ধান করিয়া আমরা 
অবশেষে সেই 'একত্বে? সেই বিশ্বব্যাপী একে, সেই সকল 
“ কিছুর অন্তনিহিত আঁত্মায়, সেই সকল কিছুর সারবস্তুতে 
ও বাস্তবতায় গিয়া পেঁঁছি।-*"বস্তুবাদী বিজ্ঞানের মধ্য দিয়াও 
আমর! এ একই “একত্বে' গিয়া উপনীত হই-*.১৭ 
তার মতে বিজ্ঞখন এক্যের আবি্ষার ছাড়া আর কিছুই নয়। 
যখনই বিজ্ঞান ক্রুটিহীন এক্যে পৌছাবে তখনই তা আর বেশিদূর 
এগোবে না। যেহেতু এ তখন তার উদ্দিষ্টস্থানে গিয়ে হাজির 
হবে। রসায়ন যখন এমন একটি ,উপাদীঘ্ব আবিষ্ধার করবে, যা 
থেকে অন্য সব কিছুই প্রস্তুত হ'তে পারে না, তখন ত? আর অগ্রসর 
হবে না। তিনি বলেন--৮ 
পদার্থবিষ্ঞা যখন এমন একটি শক্তি আ।বিফ্ার করিবে যে, 
অন্যান্য সকল শক্তি তাহ।বই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র এবং এইরূপ 
আবিষ্ষারেব দ্বাবা তাহাব কাজ শেষ করিবে, তখন, সে-ও 
থামিয় ঈড়াইবে 1... যিনি মৃত্তার জগতে একমাত্র জীবন, 
তাহাকে যখন ধর্মীয় বিচ্ভান আবিষ্কার কবিবে, তখনই 
তাহ] ক্রটহীন ও সম্পূর্ণ হইবে । তখন ধর্মও আর অগ্রসর 
হইবে না। সকল বিজ্ঞানের উহাই লক্ষ্য । 
কাজেই দেখা যাচ্ছে এই “এঁক্য' হ'ল সেই প্রয়োজনীয় প্রকল্গ 
যার উপর বিজ্ঞানের কাঠামো টি দাড়িয়ে আছে । পাশ্চাত্যবিজ্ঞান 
প্রয়োগ, পরীক্ষা! এবং যুক্তির পথ বেয়ে অগ্রসর হয়। বৈদাস্তিক 
খষি বিবেকানন্দ পাশ্চ।ত্যবিজ্ঞানের অনুমান সাহস এবং তার 
কাজের আন্তরিকতার প্রশংসা করেন । ধর্ম ও বিজ্ঞান--এর। যেন 


৭, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচন।, ২য় খণ্ড। 
৮. ম্বীমী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ২২। 
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ছুটি ভাই। এদের মধ্যে বেধেছিল বিরোধ । তাদের মধ্যে মিলন 
সাধনার প্রয়োজন । বিবেকানন্দ বলেছেন-_ 
“বিভিন্ন ধর্মের মধ্ো"মানসিক ঘটনাগুলির পর্যান্ক্নেচনার 
ফলে যে সকল বিভিন্ন ধর্মীয় ধারণাব প্রকাশ ঘটিয়াছে, 
সেগুলির মধ্যে-_দুঃখেব বিষয় এইরূপ পর্যালোচনাকে কেবল 
পর্ম' নামেই অভিহিত করা হয় এবং যে ধর্মের উন্নত 
শিব."-ব্বর্গের গুপ্ু রহস্যাকে ভেদ করিতেছে. সেই তথাকথিত 
বন্তবাদী বিজ্ঞানের-প্রক।শগুলির মধ্যে একটি সৌজাত্র্ 
গড়িয়া তোলা-ক্ুবলম্থে প্রয়োজন ।' ্‌ 
একজনের স্রবিধাব জন্য আব একজনকে হটিয়ে দিয়ে কোন 
লাভ নেই। ববং মিলন স।ধিত হলে যে নতুন দর্শনেব স্ষ্টি হবে তা 
সকল কালেব জাতিব ধর্ম হয়ে উঠবে । এ এমন এক পথ হবে ৷ 
আধুনিক বিজ্ঞানও গ্রহণযোগ্য বলে মনে করবে। বিবেকানন্দের 
ভাষায়১০--_ 
“আমবা আজ বুদ্ধিবৃত্তিব স্র্ধকে বুদ্ধেব প্রেম ও করুণার 
আশ্চর্য অসীম হৃদয়ের সঙ্গে যুক্ত কবে পেতে চাই। এই 
মিলনের ফলে সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শনের স্থষ্টি হবে। বিজ্ঞান ও দর্শন 
মিলিত হয়ে করমর্দন করাবে । কাব্য ও দর্শনেব মধ্যে বন্ধুত্ব 
হবে। এ-ই হবে ভাবীকালের ধর্ম ; আমরা যদি এ ধরনের 
একটি ধর্মকে গড়ে তুলতে পাবি তাহলে নিঃসংশয়ে তা সকল 
কালের সমস্ত জাতির ধর্ম হয়ে উঠবে। এবং এ এমন 
এক পথ যা আধুনিক বিজ্ঞানের কাছেও গ্রহণযোগা হবে। 
কারণ, আধুনিক বিজ্ঞান প্রায় এই পথেই এসে পড়েছে। , 
যখন কোনে! বিজ্ঞানের শিক্ষক বলেন যে, সকল বস্ত একই 


১*, হ্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড £ “অধৈত ও তাহার 
প্রকাশ” । 
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শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র, তখন কি উপনিষদে বণিত 
ভগবানের কথাই মনে পড়ে নাঃ এক অগ্নিই যেমন বিশ্বের 
আকারে আত্মপ্রকাশ করেন, একই আত্মাও তেমনি প্রত্যেক 
আত্মার মধ্যে প্রকাশলাভ করেছেন, এবং তা আরও 
বহু গুণে ? 

স্বামীজী বলেছেন অদ্বৈতকে বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। 


কিস্তু এই সংযে।গের ফলে অদৈত যেন বিজ্ঞানের কাছে আত্মসমর্পণ 
করে ন।, বিজ্ঞানও তার বাণী পরিবর্তন করুক এ দাবীও তার থাকা 
উচিত নয়। বিবেকানন্দ যে ধর্মের কথ। বলেছেন তা বিজ্ঞানকে 
গ্রহণ করেছিল। এ সম্বন্ধে মনীষী রোম] রোল? সুন্দর কথা 
বলেছেন-_ 


সন্বন্থো 


১১, 
১২ 


“মুক্ত ধর্ম বলিতে বিবেকানন্দ যাহা বুঝিতেন, তাহাকে 
বিচ্ছান গ্রহণ করুক ব! না করুক, ঘিনি নিজেকে অধিকতর 
শক্তিশালী মনে করিতেন সেই বিবেকানন্দের প্রশাস্ত দস্তকে 
তাহ। স্পর্শ করিতে পারে নাই ; কারণ তাহার ধর্ম বিজ্ঞানকে 
গ্রহণ করিয়াছিল ।,১১ 

0. দর, ১. 7989 তার এক গ্রন্থে ৯২ বিশ্বসত্যের ধারণ! 
সুন্দর কথা বলেছেন। 

তিনি বলেন £ 

[01690178601 20995 106 0000 01096158110 
5015169 ০06 80105 2170. 216000105 2180 102 9059 
100 00101 0090 10105 10691009101: 5010609] 2 
01391980021, 


রোম] রেশলা-__বিবেকানন্দের জীবন £ অন্ত £ খষি দাস। 
0. 2. 2. 0০9-019119590101081 23260 ০0৫6 000462 


501915০6, 


৪৮ 


কিন্ত প্রকৃত ঘটনা এই যে, এডিংটন-এর চেয়েও এগিয়ে গিয়ে 
ধর্মবিশ্বাসে যুক্তিবন্ত! প্রতিষ্ঠার জন্ত। সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি বলেন, 
ধমবিশ্বাস অন্তর্জগতের অনুভূত সত্য-ভিত্তিক বিশ্বাসের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, পদার্থবিগ্তা ও অস্কশান্ত্রের ভিত্তিও ঠিক অনুরূপ | এ 
প্রসঙ্গে তার নিজের কথায়১৩-_ 


৮175 8৪000100001 096 005 1611810905 ০091001 6০ 
05 40100911) (1১2 0৪৮ 06 ৮06 01761151108 
1591105 )10700156 1656 01 110061 001510610105 ৮1101 
522] 1001:9119] 5/100 006 0101:685010115 0056 11 
-225017, ৮7170101715 20 0105 09515 ০0৫ 12881010,510091005) 
৮101) 27 11011077965 52056 0৫6 ঠি00553 06 00108 
ড/1)101) 19 26 01021108515 ০0৫6 50161702,+ 


বিবেকানন্দও এসম্বন্ধে বলেছেন, যদি যুক্তি ব৷ প্রমাণের 
দ্বারাই কোন বস্ত্র প্রামীণিকত। নির্ধারিত হয়, তাহলে বলতে হয় 
পদার্থবিচ্ভা ও গণিতবিগ্ভার রাজ্যেও কতকগুলি ঘটনা বেশ 
অযৌক্তিক। যেহেতু বিশেষ কোন সিদ্ধান্তে হাজির হওয়ার আগে 
আমর! কয়েকটি বিষয়কে যুক্তি-প্রমাণ ছাড়াই মেনে নেই। 
বিশ্বসত্যও অনেকটা তেমনি । তার ভিত্তিও কিছু সত্যবস্তু, যা 
অনু্ভূতিগ্রাহ্থা। তারই ভিত্তিতে আমর! সৃষ্টি করেছি নান! যুক্তি- 
প্রমাণ । স্বামীজী বলেছেন১৪-_- 

“সকল তর্কই কতকগুলি প্রত্যক্ষানুভূতির উপর স্থাপিত। 

রসায়নবিদ্‌ কতকগুলি দ্রব্য লইলেন__তাহা হইতে আরও 

কতকগুলি দ্রব্য উৎপন্ন হইল । ইহ? একটি ঘটনা । আমরা 


১৩, 9177 410/0590108001- গলে ০৫ 0১৩ 012591০91 


০:17. 
১৪, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, শতবর্ষ সংস্করণ, ২য় খণ্ড 


জগতৎ-বহিজগৎ। 
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উহ1 স্পষ্ট দেখি, প্রত্যক্ষ করি, এবং উহাকে ভিত্তি করিয়া! 
রসায়নের সকল বিচার করিয়া থাকি পদার্থবিদরাও 
তাহাই করিয়। থাকেন-সকল বিজ্ঞান জন্বন্ধেই এইরূপ | 
সর্বপ্রকাৰ জ্ঞানই কতকগুলি বিষয়ের অনুভূতির উপর 
স্থাপিত। তাহাদের উপব নিভর করিয়াই আমরা যুক্তি 
বিচার কবিয়া থাকি । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অধিকাংশ 
লোক এখন ভাবেন ধর্মে প্রত্যক্ষ কবিবার কিছুই নাই। 
যদি ধর্মলাভ কবধিতে হয় তবে তাহা বাহিরের বৃথা! 
তর্কেব দ্বাব লাভ কবিতে হইবে ।ঃ 

এডিংটন একথাও বলেছেন, ধাবা ধর্মের অনুভূতি লাভ 


কবেছেন তাদেব সেই অনুভূতি প্রত্যক্ষ বস্ত। তিনি বলেছেন, 
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তিনি বলেছেন একটি পূর্ণ।য়ত দর্শনমত পদার্থবিদ্ভার কাছ 


থেকে পাওয়া যায়নি । দার্শনিকেবা মনে করেন যে, এডিংটনের 
মধ্যে অসঙ্গতি আছে। যেহেতু তিনি 'প্রাতিভাসিক জগৎ ও ঈশ্বর: 
উভয়কেই সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। ভারতেও “পিবমাণুবাদী' 
দার্শনিক ছিলেন, তার। বলেছেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অগণন পরমাণু দিয়ে 
স্যষ্টি হয়। 


এডিংটন বলেন পদার্থবিগ্া আজ যেখানে হাজির হয়েছে 


সেখানে জগৎকে ৭0100 505: বলতে হয়। সার জেমস্‌ জীমস্‌ 
একেই বলেছেন, 408056078009] 10107 50061 এ ছুটি মতই 
আমাদের অধ্যাত্ববন্ত্র ধারণায় নিয়ে গেছে। 


৫5 


স্বামীজী বলেন যে, বিজ্ঞান “পদার্থে বিশ্বের একত 


প্রকাশকবে ও অদ্বৈতব্রহ্মবাদ চৈতন্তে। তিনি বলেছেন-_ 


“আমি একটিমাত্র সত্তায় বিশ্বাস কবি। আধুনিক জড়বাদীও 
এইবূপ বিশ্বাস কবিতে বলেন। তবে তিনি শুধু উহাকে 
'জড+ আখ্যা দেন, আব আমি উহাকে পত্রহ্মণ বলি। জড়বাদী 
বলেন_-এই জড হইতেই মানুষে আশা ভরসা ধর্ম 
সবই আসিষাছে। আব আমি বলি ব্রহ্ম হইতে সমুদয় 
হইযাছে ১৫ 

তাহলে লক্ষ্য কব! যাচ্ছে যে, স্বামীজীব কথায বিজ্ঞান ও 


বেদান্তেব একই লক্ষ্য । উভযেই বহুব মধো একত্বেব প্রতিপাদন 


কব্ছে। 


পদার্থ 


বিবেকানন্দেক সমসামযিক বিজ্ঞানীবা বলেছেন ঘে, 
এক ঘনীভূত শক্তি। কোন কোন হিন্দুদর্শনও একই 


ধবনেব কথা বলে। এই ঘনীভূত শক্তিকে তাবা বলে “তল্মাত্রাঃ । 
এই 'শক্তিপুঞ্জা'ই চৈতন্য কি না কেজানে। বিশ্বে মূলে চেতন্যসত্বা 
অবস্থিত, পদার্থ নয, তাব বেশ স্ুম্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে 901910-এর 
ভাষায+৬ __ 
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স্বামী বিবেকানন্দেব বাণী ও বচনা, শতবর্ষ সং, ২য খণ্ড, 


বঙ্গ ও জগত । 
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বিজ্ঞানকে তিনি গভীবভাবে ভালবেসেছেন এবং নিজেব 
চিস্তাব সঙ্গে প্রচলিত জ্ঞান ও তথ্যকে মিলিষে নিয়ে গড়ে তুলেছেন 
নতুন এক মতবাদ। তাব মতবাদ সর্ধত্র যে জভ-বিজ্ঞানী কর্তৃক 
স্বীকৃত হয়েছে ত। নয়, কিন্তু তাব বক্তব্যকে নাকচ কবাও সম্ভব নয়। 
প্রাচীন ভাবতীয় ধ্যান-ধাবণাকে আধুনিক কালেব উপযোগী কবে 
সর্জনগ্রাহ্ ক'বে তুলতে সচেষ্ট হযেছেন। প্রাচীন বৈজ্ঞানিক 
মতবাদ, নিজন্ব চিন্তাধাবা ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যেব সমন্বয় 
ক'বে ক্রমবিকাশবাদ ও স্বপ্টিবহস্তেব যে বাখ্য। তিনি দিয়েছেন তা 
আশ্চর্ষেব। ক্রমবিকাশবাদীদেব সঙ্গে ভাব তত্বেব মিল খুঁজে 
পাওয়া সম্ভব নয় অথচ প্রচলিত ধাবণ। যে অভ্্রান্ত, স্বামীজীব বক্তব্য 
অনুশীলনেব পবে তা জোব দ্দিষে বলা চলে না। পববর্তা অধ্যাষে 
এ বিষয় নিয়ে আলে।চনাব সময তা আমবা উপলব্ধি কববে! । 

এ প্রসঙ্গে মনে হ'তে পাবে বিজ্ঞান সম্পর্কে স্বামীজীব মতবাদ 
কি একেবাবে নতুন? অনেকে হয়ত তা বলতে পাবেন। কিন্তু ত1 
স্বীকাব কবলে সত্যকে অস্বীকাঁৰ কব হবে, যেহেতু তাব বক্তব্য 
প্রকাশেব আগেও ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেকে চিন্তা কবেছেন। 
ঠ্াদের মধ্যে অনেকে ভেবেছেন বিজ্ঞান বিশেষতঃ পদার্থবিদ্যা ধর্মের 
বিরোধী ত নয়ই, ববং মনকে কুসংস্কাবমুক্ত করে। 

প্রায় নবব,ই বছর আগে প্রকাশিত “বিজ্ঞান ধর্মেব অবিরোধী, 
প্রবদ্ধে১৭ কোন লেখক বলেছেন, 
এক্ষণে বিছ্জ্জনমগ্ডলীব মধ্যে অনেকের ঞ্রুব সংস্কার আছেষে, 





১৭, তত্ববোধিনী পন্ত্রিক1 ৯ম কল্প, ২য় ভাগ, শ্রাবণ ১৭৪৮ শক । 
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পদার্থবিদ্যা শিক্ষা দ্বারা ঈশ্বর-বিষয়ক যথার্থ তথ্থের জ্ঞান 
আমর! প্রাপ্ত হই না, বরঞ্চ পদার্থবিজ্ঞান ঈশ্বর হইতে ও ধর্ম 
হইতে আমাদিগকে দূবে নিক্ষেপ করে। বাস্তবিক এই 
সংস্কারটি ভরমাত্মক । পদার্থবিষ্ভা মিথ্যাধর্মের উ্মূলক, ইহ! 
প্রকৃত ধর্মেব পবিপন্থী নহে।-. --.পদার্থবিষ্ঞা সত্যের সৌন্দর্য 
ও নিয়মের অলজ্ঘ্যত! প্রদর্শন করিয়া! মনকে সত্যের অনুরক্ত 
ও নিয়মে বশীভূত হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কবে। ” 
পদার্থবিষ্া নিষ্ঠ'ররূপে সমুদয় কুসংস্কাব হৃদয় হইতে 
দূব করিয়া দেয়। যেমন সূর্য উদয় হইলে সমুদায় প্রকাশ 
পায় সেইরূপ পদার্থবিষ্ভা-প্রভাবে সমুদায় পদার্থও ঘটনার 
প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হয়। পৌত্তলিকতা, অলৌকিক 
ক্রিয়াব ভান ও ধর্মেব অমূলক ভয় সকল পলায়ন কবে। 
মনুষ্যেব মধ্যে স্বাধীন চিন্ত। বিকশিত হয়। সংবীর্দ সাম্প্র- 
দায়িকতা লজ্জ। পায়, উদাবতা বৃদ্ধি হয় ও দঙ্গগ্র জগতের 
মধ্যে এক প্রকাব একতানতা দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত বিষয়ই 
ধর্মেব পথের সম্বল । ইহা নিশ্চয় যে, এ দেশে যত অধিক 
পদার্থবিগ্ভাব আলোচনা হইবেক, ততই লোকের মন সত্য- 
ধর্মের প্রতি আকধিত হইবে ও ধর্মবিষয়ক উদারত। বৃদ্ধি 
পাইবেক ।, 
সেই সময়ে অর্থাৎ স্বামীজীর আগে বা তার সমসাময়িককালে 


অনেকে এই জটিল তত্বটিকে নিয়ে ভেবেছেন। তারা অনুভব 
করেছেন যে, বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের বিরোধ নেই । বিরোধ আছে 
সাম্প্রদায়িক ধর্ম বা উপধর্মের সঙ্গে । কতকগুলি মত বা! অনুষ্ঠান যখন 
কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গ্রন্থ প্রচার করে এবং কতকগুলি লোক তাকে 
অবশ্য পালনীয় বলে মনে ক'রে অনুসরণ করতে থাকে, নিজের 
ভাবনা! চিন্তাকে বিসর্জন দেয়, তখনই তা উপধর্ম বা সাম্প্রদায়িক 


৫৩ 


ধর্ম। যারা এই ধরনের ধর্মের ব্যবসায়ী, তারা নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানের 
বিরোধিতা করে। তারা পৃথিবীর জ্ঞানোন্নতি ও স্বাধীন চিন্তাকে 
অভিশাপ দেয়, যেহেতু বিজ্ঞান তাদের ঘর ভেঙে দেয়। ঈশ্বর 
ছু'দিনে সমস্ত সংসার স্যপ্টি করেছেন বলে কোন ধর্মসন্্রদায়ের গ্রন্থে 
বণিত আছে। বিজ্ঞান এই ধর্মমতকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে 
ফেলেছে । এইখানেই বিজ্ঞ।নের সঙ্গে উপধর্মের বিরোধ । 
ব্বামীজীর ছাত্রাবস্থাকালীন সময়ে চিন্তাশীল লেখক আনন্দচন্দ্র 
মিত্র তার লিখিত “বিজ্ঞান ও ধর্ম" প্রবন্ধরে১৮ বলেছেন £ 
ধর্মের -সঙ্গে 'বিজ্ঞানের বিবাদ নাই ; বিজ্ঞানই ধর্সের পথ 
পরিক্ষার করে। এই কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু 
দীর্ঘকাল পূর্বে বিজ্ঞান ও ধর্ম সম্পর্কে বেশ পরিষ্কার ধারণার 
অধিকারী হওয়া অত্যন্ত প্রশংসাহ্‌। 
বিজ্ঞান কি করতে পারে? তাকে অনুশীলন করা অবশ্য 
প্রয়োজনীয় কেন, এ সম্বন্ধে প্রায় ৭৯ বছর আগে ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ 
মিত্র, ৫. 7, 0. 0. (179090 ) তাঁর “বিজ্ছানের উপকারিতা 
প্রবন্ধে১» বলেছিলেন £ 
“ইহা (বিজ্ঞান) দ্বারা নিজের, স্বজাতির ও স্বদেশের যতদুর 
শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারা যায়, আর কোন বিগ্ভার দ্বার 
ততদুর সম্পন্ন হয় না। যিনি বিজ্ঞানসম্ভৃত পরম পবিত্র 
আনন্দরাশি উপভোগ করিবার অভিলাষ করেন, তাহাকে এই 
মহাসমুদ্রে রত্বাহরণ জন্য নিমগ্ন হইতে হইবে ।***আমার ইহা 
দুঢ় বিশ্বাস যে, যতই মনুষ্য বিজ্ঞানের উচ্চ হইতে উচ্চতর 
শিখরে আরোহণ করিবে, ততই মনুষ্য ধাগিক হইবে ।:-" 
কিন্তু তথাকথিত ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ আছে একথ। 
১৮, নব্যভারত, ১ম খণ্ড ওয় সংখ্য।, শ্রাবণ, ১২৯*। | 
১৯, এ ৪র্থ খণ্ড, ধর্থ সংখ্যা, এ, ১২৯৩। 


৫9 


অন্বীকার করলে সত্যের অপলাপ হবে। দর্শনের জষ্টব্য বিষয় বিশ্ব 
জগৎ। বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে দর্শন সমগ্র বিশ্বকে উপলদ্ধি করতে 
চায়। এই জটিল প্রশ্নটি নিয়ে অনেক ধর্মগ্রন্থে নানা কাহিনী বলা 
হয়েছে। বাইবেলে আছে ছ'দিনে এই চরাচর স্থষ্টি করে সপ্তম দিনে 
ভগবান বিশ্রাম নিয়েছিলেন । একথা বিজ্ঞান প্রচণ্ডভাবে অস্বীকার 
করেছে। জীবের আবির্ভাব সম্পর্কেও বাইবেলের মতামত বিজ্ঞান 
অস্বীকার করেছে । সুসলমাঁন ধর্নগ্রস্থেব জগং সম্পর্কীয় ব্যাখ্যা ও 
হিন্দু-ধর্মশীস্ত্রের কয়েকটি কাহিনীকে বিজ্ঞান ছিধশৃম্ চিত্তে অবাস্তর 
বলে ঘোষণা কবেছে। এখানেই বিবোধ । কিন্তু আশ্চর্ষের কথ। 
ধর্ম ও বিজ্ঞনেব কলহে বিজ্ঞানকে সমর্থন করেছে দর্শন । জড়- 
জগতের উৎপত্তি, জীবের আবির্ভাব ইত্যাদি নানা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যার সঙ্গে দর্শনের বিবোধিত] প্রায় নেই । কিন্তু বিজ্ঞান যখন 
ঈশ্বরেব অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে তখন দর্শন তার সঙ্গে একমত 
নয়। বিজ্ঞান তার যুক্তিসিদ্ধ আবিষ্কারের সাহাযো ধর্মের ভুল 
সংশোধন ক'রে দেয়, তাঁকে কুসংস্কার বিমুক্ত করে। দর্শন আবার 
ধর্মের সূক্ষ্ম অনুভূতির সাহায্যে বিজ্ঞানেব অপূর্ণতা দূর করে। স্বামী 
বিবেকানন্দ বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে এক সুন্দর এক্যবদ্ধ 
সাআজ্য স্থ্টি করতে চেয়েছিলেন। 
প্রাচীন ভারতীয় চিন্তা এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সাদৃশ্য দেখে 
তিনি বিশেষ পুলকিত হতেন । এক পাত্রে স্বামীজী লিখেছেন২০ £ 
“আমাদের বন্ধু (কোন বিখ্যাত তড়িৎ তত্ববিদ্‌ )% বেদাস্তোক্ত 
প্রণ, আকাশ ও কল্পের তত্ব শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছেন ; তাহার 
মতে একমাত্র এই সকল মতই আধুনিক বিজ্ঞানের গ্রাহা । 


২, স্বামীজীকে যেবপ দেখিয়াছি ( ভগিনী নিবেদিতা )। অন্ুঃ স্বামী- 
মাধবানন্দ, উদ্বোধন পৃঃ ৩৭৬_-৩৭৭। 
গনিকোলা টেস্ল! [ স্বামীজী ও বিদেশী বিজ্ঞানী অধায় দঃ ]। 


৫৫ 


আবার প্রাণ ও আকাশ উভয়েই সমষ্ভি মহৎ বা ব্রহ্গা 
বা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন । তিনি মনে করেন য়ে, তিনি গণিত- 
শাস্ত্রের ছার সপ্রমাণ করিতে পারেন যে, প্রাণ ও জড়কে 
অব্যক্ত শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে |... * 

তাহা হইলে বৈদাস্তিক স্থ্টিতত্ব অতীব দৃঢ়ভিত্তির উপর 
স্থাপিত হইবে । আমি এক্ষণে বেদাস্তোক্ত স্ৃগ্টিতত্ব ও 
জীবাত্মার গতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচন। করিতেছি। 
আমি আধুনিক বিজ্ঞীনেব সহিত উহাদের সম্পূর্ণ এঁক্য 
দেখিতে পাইতেছি এবং একটি সবলভাবে প্রতিপাদিত 
হইলেই অপবটিও হইয়া যাইবে । পরে প্রশ্নোত্তরাকারে 
একখানি গ্রন্থ লিখিবার আমার ইচ্ছা আছে। তাহার প্রথম 
অধ্যায ্গ্টিতত্ববিষয়ক হইবে, এবং উহাতে বৈদাস্তিক 
মতসমূহ এবং আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে সামগ্জন্ত প্রদর্শিত 
হইবে। 


রা _1001052 £050100 
মহৎ বা ঈশ্বব 75101010021 01:926150 17106219% 
| | চি. 
প্রাণ আকাশ ₹ 01:06 1120061 


স্বামীজী বলতেন, “বিজ্ঞানে অতি আধুনিক আবিষ্কিয়াসমূহ 


বেদাস্তের মহোচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনিমাত্র ।” 


এখানে একটি প্রশ্নের অবকাশ আছে। ম্বামীজী কি যাবতীয় 


বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষাবকে বেদান্তের প্রতিধ্বনি মনে করেছেন? যদি 
তিনি তা ক'রে থাকেন তাহলে তা স্বীকার ক'রে নেয়া সহজ হয় 
না। যেহেতু বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের তত্ব বেদাস্ত বা এ জাতীয় 
প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারার মধ্যে পাওয়া যায় না । 


৫৩ 


বেদ বলেন, স্থষ্টি অনাদি ও অনন্ত । বিজ্ঞানও প্রমাণ করেছে ক্ষ. 
বিশ্বশক্তির সমষ্টি সর্ধদা সমপরিমাণ ৷ যদ্দি এমন এক সময়ের কথা 
ভাবা যায় যখন কিছুই ছিল না, তখন এই সব ব্যক্ত শক্তি কোথায়, 
ছিল? কেউ বলবেন, এগুলি অব্যক্ত অবস্থায় ঈশ্বরের মধ্যে ছিল 
তাহলে একথা বোঝা যাচ্ছে যে, ঈশ্বর বিকারশীল। তাহলে ঈশ্বরের 
মৃত্যু আছে। কিন্তু তা অসম্ভব। কাজেই এমন কোন সময় ছিল 
না যখন স্থঙ্টি ছিল না । অতএব স্থষ্টি অনাদি। 

স্ষ্টি ও অ্রষ্টা তুই-ই অনাদি ও অনন্ত সমাস্তরাল রেখা ৷ ঈশ্বর 
শক্তি স্বরূপ_ নিত্য সন্রিয় বিধাতা ।২৯ তারই নির্দেশে বিশৃঙ্খল 
প্রলয়াবস্থা থেকে একটির পর একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ জগৎ স্থষ্ট হচ্ছে, 
কিছুকাল চালিত হচ্ছে আবার তা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। হিন্দু বালক 
আবৃত্তি করে__“হূর্বচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ-_ অর্থাৎ 
বিধাতা! পূর্ব পূর্ব কল্পের সূর্য ও চন্দ্রের মতো এই সূর্য ও চন্দ সথষ্ট 
করেছেন। এই কথাটিকে বিজ্ঞানের ছাত্র মেনে নিতে দ্বিধা 
করলেও স্বামীজী বলেন, ইহ! আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত? ( হিন্দুধর্ম, 
রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পুঃ ১৫)। এখানে একটা কথা ভেবে দেখার 
মতো বিজ্ঞান ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়। যদিও এক শ্রেণীর 
বিজ্ঞানী রকম ফেরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। সে যাই 
হোক, স্থ্টির যে তত্ব এখানে বলা হ'ল তার সঙ্গে আধুনিক 


২১. “অদ্বৈত বেদান্ত মতে ঈশ্বরের ধারণা ব1 সত্তা ছু'রকমের £ (১) 
কারণ শক্তি সহকৃত ব্রক্ধ- অব্যক্ত ঈশ্বর। এখানে ঈশ্বর সক্রিয় নন, তবে 
সক্রিয় হবার শক্তি সেখানে অবাক্তভাবে বা! কারণাকাশে সপ্ত, এবং (২)--কার্ধ- 
শক্তি সহকৃত ব্রহ্ম - হিবণ্যগ্ড ব্রহ্মা -খিনি আসলে সৃষ্টি করেন বিশ্বপ্রপঞ্চ এবং 
এই হিরণ্যগর্ত--ঈশ্বর সেই ঠিক ঠিক নিত্যসক্রিয় বিধাতা! বলা যায়।*ন্থামী: 
প্রজ্ঞানানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা। 


€ধ 


মতবাদের বেশ মিল দেখা যায়। অবশ্য “ঈশ্বর কথাটি বাদ দিয়ে। 
গ্রন্থের পরবর্তাঁ অধ্যায় তা নিয়ে আলোচিত হয়েছে। 

“হিন্দুধর্ম বোঝাতে গিয়ে বিবেকানন্দ সর্বদাই পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের 
সাহাধ্য নিয়েছেন। ম্বামীজীব সমসাময়িক হরিপদ মিত্র বলেছেন, 
“বিজ্ঞান ও ধর্মের সামপ্রস্ত দেখাইতে স্বমীজীর মতো! আব কাহাকেও 
দেখা যায় নাই ২২ 

স্বামীজী বলতেন,২৩ চেতন, অচেতন, স্থুল-ন্বক্ষম সবই একত্বের 
দিকে উধ্বশ্বাসে ধাবমান। প্রথমে মানুষ যতরকম জিনিস দেখতে 
লাগল, তাদের প্রত্যেকটিতে বিভিন্ন জিনিস মনে ক'বে ভিন্ন ভিন্ন 
নাম দিল। পরে বিচাব ক'বে এ সমস্ত জিনিস গুলি ৯৩টি মুলদ্রব্যেণ' 
(6161)61)) থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে স্থিব করলো । 

হরিপদ মিত্রের সঙ্গে আলো চন। প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন২৪, 
“এ মূল দ্রব্গুলিব মধ্যে আবার অনেকগুলি মিশ্রদ্রব্য 
( 00170109 ) বলে এখন অনেকেব সন্দেহ হচ্ছে । আব 
যখন রসায়নশাস্্মর (০1,92150) শেষ মীমাংসায় পৌছিবে, 
তখন সকল জিনিসই এক জিনিসেবই অবস্তাভেদ মাত্র 
বোঝ! যাইবে । প্রথমে তাপ, আলো ও তড়িৎ (1686, 
11816 810) 2190০610105 ) বিভিন্ন জিনিস বলিয়া সকলে 


২২, হরিপদ মিত্র £ ন্বামীঞ্জাৰ সহিত কয়েকদিন, দ্বামীজীব বাণী ও 
রচনা, ৯ম খণ্ড পৃঃ ৩৮৪ । 

২৩. এ 

ণ ম্বামীজীব এই আলোচনাব পরে আজ পধস্ত ১০২টি মৌলেব সন্ধান 
পাওয়। গেছে । ইলেকট্রন তৰ পবমাণু তত্বের প্রাচীন ধাবণাকে আমুল 
পরিবতিত করেছে । 

২৪, হরিপদ মিজ্র £ স্বামীন্তির সহিত কয়েকদিন, স্বামীজীর বাণী ও 


রচনা, নম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৪ | 


৫৮ 


জানিত। এখন প্রমাণ হইয়াছে, এগুলি সব এক, এক 

শক্তিরই অবস্থাস্তর মাত্র। লোকে প্রথমে সমস্ত পদার্থগুলি 

চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ-_-এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিল। 

তারপর দেখিল যে, উদ্ভিদের প্রাণ আছে, অন্ত সকল চেতন 

প্রাণীর ম্যায় গমনশক্তি নাই মাত্র। তখন খালি ছুইটি শ্রেণী 

রহিল--চেতন ও অচেতন । আবার কিছুদিন পরে দেখা 

যাইবে, আমরা যাহাকে অচেতন বলি, তাহাদেরও অল্প 

বিস্তর চৈতন্ত২ৎ আছে ।, 

পৃথিবীতে যে উচু-নীটু জমি দেখা যায়, সেগুলিও ক্রমে সর্বদ! 
সমতল হয়ে একভাবে পরিণত হতে চেষ্টা করছে। বর্ষ।র জলে পর্বত 
প্রভৃতি উচু জমি ধুয়ে গিয়ে গহ্রর গুলি পূর্ণ ক'রে দিচ্ছে পলিমাটিতে। 
একট গরম জিনিস কোন জায়গায় রাখলে তা ক্রমে চারপাশের 
জিনিসগুলিকে"গঘ্ধম করে, নিজে কিছু তাপ হারায়, পরিশেষে সবাই 
একই উষ্ণতা বিশিষ্ট হয়। তাপশক্তি এভাবে সঞ্চালন, সংবাহন ও 
বিকিরণ পদ্ধতির সাহায্যে সর্বদা সমভাব বা একত্বের দিকে 
অগ্রসর হচ্ছে। 

গাঁছের ফল, ফুল, পাতা, শিকড় ভিন্ন মনে হলেও বাস্তবিক তার! 
এক-_একথা বিজ্ঞান বলে।  ত্রিকোণ কাচের মধ্য দিয়ে দেখলে 
(প্রিজম) এক সাদ! রং রামধনুর সাতটা রঙের মতে। পথক পৃথক 
বিভক্ত দেখায়। সাদা চোখে দেখলে একই রং। আবার লাল বা 
নীল চশমার ভিতর দিয়ে দেখলে সমস্তই লাল বা নীল মনে হয়। 
কাজেই স্বামীজী বলেন, “এইরূপ যাহ] সত্য তাহা এক । মায়! দ্বার! 

২৫. এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ও বিশ্বয়কর ঘটন। হচ্ছে এই ঘে, স্বামীজী 
যখন অচেতন পদার্থের চৈতন্তের কথ! বলেন তখন অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বন্ধ 
প্রচারিত 'ভাড়িত প্রবাহযোগে জড়বস্তর চেতনবৎ আচরণঃ ( [959০:৪৬ ০ 
[10185107186 0০ 816০010 ০আহেভামওে ) তত্ব প্রকাশিত হয়নি । 


৫৯ 


আমরা পৃথক পৃথক দেখি মাত্র। অতএব দেশকালাতীত অবিভক্ত 
অদ্বৈত সত্যাবলম্বনে মানুষের যত কিছু ভিন্ন ভিন্ন পদার্থজ্ঞান উপস্থিত 
হলেও মানুষ সেই সত্যকে ধবতে পারে না, দেখতে পায় না 1২৬ 
অধৈতজ্ঞ।ন লাভ করতে হ'লে কি করতে হর্বে। স্বামীজী 
বলেন_-“হাতেনাতে করতে হবে তবে তার সত্যাসত্য বুঝতে হবে। 
পাশ্চাত্য বসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ববিষ্তা তা অনুমোদন কবেছে। 
ছ'বোতল হ।ইড্রে(জেন, আর এক বোতল অক্সিজেন নিয়েই যদি প্রশ্ন 
কর! যায়-_-'জল কই? তাহলে কি জল পাওয়া যাবে ? যাবে না। 
তাদেব একটা শক্ত জায়গায় পুবে তাব মধ্যে তড়িতপ্রবাহ চালিয়ে 
তাদেব মিশ্রিত কবতে পাবলে জল হবে। তখন বেঝ। যাবে জল 
হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস থেকে উদ্ভৃতত। অদ্বৈতজ্ঞান লাভ 
করবার ক্ষেত্রেও তাই। অদ্বৈতজ্ঞ।ন উপলব্ধি কবিতে গেলেও 
সেইরূপ ধন্নে বিশ্বাস চাই, আগ্রহ চাই, অধ্যবসায় চাই, প্রাণপণ যত্ব 
চাই, তবে যদি হয়।” 
প্রকৃত শিক্ষাৰ লক্ষণ কি? তা কখনো যুক্তিবিবোধী হবে না। 
স্বামীজী বলেন, সকল যোগ এই ভিন্তিব উপব প্রতিষঠিত। যেমন 
রাজযোগ-_তা মনস্তত্ব বিষয়ক যে।গ । মনোবৃত্তিব সহায়তায় পবম।ত্ব- 
যোগে পৌছাব উপায়। জ্ঞানলাভ কববাব একটি উপায় আছে তা 
হু'ল একা গ্রতাঁ। একেবাবে নীচু শ্রেণীব মানুষ থেকে সর্বেচচ্চ “যোগী” 
পর্ধস্ত সবাইকেই এই একই উপায় নিতে হয়। তা হচ্ছে একাগ্রতা । 
এ বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি আব।র বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছেন ৭-__ 
'রসায়নবিদ যখন তাব পবীক্ষাগাবে (1.81019001 ) 
কাজ করেন, তখন তিনি তার মনের সমস্ত শক্তি সংহত 
করেন, তাকে এককেকন্দিক কবেন এবং সেই শক্তিকে পদার্থ 
২৬. ্বামীজীব বাণী ও রচনা, *ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৫ । ই 
২৭, ম্বামীজীর বাণী ও বচনা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৬৬-১৬৭ 


৬৩ 


বিশেষের উপব প্রয়োগ কবেন। তখন এ পদার্থের সংগঠক 
ভূতবর্গ পরস্পব বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ও এইভাবে তিনি তাদের 
জ্ঞানলাভ কবেন। জ্যোতিধ্দিও তাব সমস্ত মনঃশক্তিকে 
সংহত ক'বে তাকে এককেন্দ্রিক কবেন, তাবপব দূরবীনের 
সাহায্যে এ শক্তিকে বস্তব উপব প্রয়োগ কবেন; তখন 
নক্ষত্র-নিচয় ও জ্যোতিক্ষমণ্ডল ঘুবে তাব দিকে আসে ও নিজ 
নিজ বহম্ত তাব কাছে উদয।টিত কবে। যেখানে কোন 
লোক কোন বিষয় জানাব চেষ্টা কবছে, তাদেব সকলের 
পক্ষেই এমন ঘটে থাকে । 
এই কাঁবণেই তিনি বলেন, যে কাজে মনেব সংযোগ বেশী 
সেই কাজ তত ভালভাবে হবে। একাগ্রতাশক্তিই জ্ঞানভাগাবে 
প্রবেশেব একমাত্র উপায়। বাজযেোগে একথাই বলা হয়েছে। 
আম।দেব বর্তমান শাবীবিক অবস্থায় আমব। এত বিক্ষুব্ধ ও নানা- 
চিন্তয় আলোড়িত যে, মন নানাদিকে ছুটে যায়। তাকে বশে 
আনতে পাব! যায় কি ক'বে তা আলোচিত হয়েছে 'বাজযোগে"। 
আধ্য।ক্বিক গবেষণাব ভিত্তি অধ্যাযে তিনি যে বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা কবেছেন, তা” যেমন মনোগ্রাহী, তেমনি বিস্ময়কর । 
এমনি চমকপ্রদ ঘটন। ছড়ানো বয়েছে তাব বচনাবলীব সবত্র। ধর্ম, 
দর্শন যা কিছুই তিনি বলতে গেছেন সেইখানেই তাব বৈজ্ঞানিক মন 
পবিপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ কবেছে। এ নিঃসন্দেহে বিবল ঘটন|। 
পববর্তা অধ্যায়ে ক্রমবিকাশবাদ ও স্থষ্টিবহহ্য সম্পর্কে স্বামীজীর 
মতামত আলোচনা কববাব সমযে এই “মনে পবিচয় আরো 
গভীরভাবে পাওয়া যাবে। 


৬১ 


বিতেকানন্দ ও ভ্রুসবিকাশবাদ 


ক্রমবিবর্তনতত্ব ক্রমবিকাশবাদ নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে তর্ক-বিতর্কের 
শেষ নেই। ভাঁবউইনের তত্ব প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে 
বিভিন্ন বিজ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে আসছেন। ডারউইন, 
লামার্ক, মেগ্ডেল, হাকসলি, হলডেন, সান্ডিন, সিম্পসন সকলেই নিজ 
চিন্তার মৌলিকত্বে বিশ্বাসী। ভারতেব প্রাচীন গ্রন্থসমূহে স্গিতত্ 
নিয়ে কিছু বক্তব্য আছে। বেদ, উপনিষদে স্থষ্টিতত্বের উল্লেখ 
আছে। খষিবা নানা সময়ে জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাদের নিজন্ব 
চিন্তার কথা প্রকাশ ক'রে গেছেন। কপিল ও পতঞ্জলি তাদের 
দর্শনে স্যপ্টিতত্বেব বিবয়ে যা বলে গেছেন তার সঙ্গে নিজের প্রজ্ঞা ও 
অনুভূতি মিলিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ গণ্ডে তুলেছিলেন নিজন্ব মতবাদ 
_ক্রমবিকাশবাদ সম্পর্কে । 

এতরেয় উপনিষদে (৩৩) বলা হয়েছে, জীব চার রকমের । 
যেমন-_অগ্জ, জরায়ুজ, স্বেদজ ও উত্ভিজ্জ। ছান্দোগ্য উপনিষদে 
(৬৩) স্বেদজ বাদ দিয়ে তিন ধকম জীবেব অস্তিত্বের কথা বল। 
হয়েছে । কিন্তু এই সমন্বয় রক্ষা কববার জন্য বেদাস্তস্ত্র (৩1১২১) 
স্বেদজকে উদ্ভিজ্জের অন্তভূর্তি মনে কবেছেন। প্রাচীন খধির' 
মনে করতেন স্যষ্টি তিন প্রকারের--প্রাকৃত, বৈকৃত অথব। বৈকারিক 
এবং উভয়াত্বক। ভাগবতের ওয় স্বন্ধ, ৯ম অধ্যায়ে এ বিষয়ে 
বিশদভাবে বলা হয়েছে। 

প্রাকৃত স্য্টি 

প্রথম £ মহৎ ( ভগবানের সকাশ থেকে গুণ সমূহের বৈষম্য )। 
দ্বিতীয় $ অহংকার ( এ থেকে ভ্রব্য__জ্ঞান - ক্রিয়া প্রকাশিত )। 
তৃতীয় £ পঞ্চতম্মাত্র (ভূত স্ৃক্ষ্মের উদ্ভব ) 


৬৭ 


চতুর্থ £ জ্ঞানেক্দ্িয় এবং কর্সেক্দিয় 
পঞ্চম মন। 
ষষ্ঠ অবিষ্ভা (এ থেকে জীবগণেব মোহ জন্মে) 
বৈকৃত ব৷ বৈকাবিক স্থষ্টি। 
সপ্তম £ স্থাবব ব। প্রধান স্য্টি 
বনম্পতি । 
ওষধি। 
লতা । 
বাশ। 
বীকধ ( কঠিন লতা। )। 
গাছ (ফুল হয়েযাব ফল হয) 
তষ্টম £ তির্যগ (এবা ভবিষ্যৎজ্ঞান শুহ্ত, তমোজ্ঞান সম্পন্ন, 
দীর্থানুসন্ধানবিহীন, কেবলমাত্র আহাঁবাদিতে তৎপব )। 
দ্বিশফ ( গক, ছাগল প্রতি ছুই খুব সমেত জগ্ত )। 
একশফ ( ঘোঁভ1, চমবী ইত্যাদি এক খুব সমেত জন্ত )। 
পঞ্চনখ (কুকুব, শেযালঃ বেডাল ইত্যাদি )। 
জলচব ( মকব, মাছ ইত্যাদি )। 
খেচব ( শকুনি, বক, শ্যেন ইত্যাদি )। 
নবম £ মানুষ । 
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উভয়াত্মক স্যষ্টি 
দশম 2 সনৎকুমাব প্রভৃতি এবং গন্ধর্, কিন্নব ইত্যাদি । 
বিবর্তন সম্পর্কে প্রাচীন ভাবতীয়দেব ধাবণা সংক্ষেপে বলা 
হ'ল। এবাবে আমবা মূল প্রসঙ্গে প্রবেশ কববেো!। স্বামী" 
বিবেকানন্দ ডাবউইনেব ক্রমবিবর্তনতত্ব গভীবভাবে অনুধাবন ক'রে 
তার ক্রটিগুলি তুলে ধবেন। বিশেষতঃ “যোগ্যতমের উদ্বর্তন' এ্রবং 
প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রসঙ্গে আলোচন। ক'বে ভাবউইনের বক্তব্যের 


৬৩ 


সঙ্বীর্ণতার দিকটা! দেখান। পাতঞ্জল দর্শনে ডারউইনের বক্তব্যের 
সমর্থন নেই বলেই যে, তিনি ত৷ গ্রহণ করেননি তা নয়। বিচার 
ক'রে দেখেছেন, যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে বলেছেন ত্রুটি সমূহের কথা। 
এবং নিজের চিন্তাশক্তির সাহায্যে তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন 
ত1 এতদিন ধরে অবহেলিত হয়েই ছিল। যদিও তার বেঁচে থাকা- 
কালীন তিনি তার বাগ্বীতাব সাহায্যে সমবেত শ্রোতাদের মুগ্ধ ক'রে 
ফেলতে পারতেন, কিন্তু সেই কালে তাব ব্রমবিবর্তনবাদ সম্পর্কে 
এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা মেনে নেন নি। তার 
দেহাবসানের অনেকদিন বাদে তার বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া গেল 
পাশ্চাত্যের বিদগ্ধ বায়োলজিষ্টদেব কাছে। দেখা গেল, তাদের 
চিন্তার সঙ্গে স্বামীজীব বক্তব্যের মিল যথেষ্ট । দুঃখের কথা স্বামীজী 
প্রথাগতভাবে বিজ্ঞানী নন, তাকে দেখা হয়ে থাকে অধ্যাআ্মজগতের 
এক প্রধানরূপে । এ কারণেই তাব বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলি উপেক্ষিত 
হ'য়ে আছে । ন্বামীজীব মত নিয়ে এবার আলোচন। কর৷ হবে। 

১৮৯৮ শ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী একবার আলিপুরের পশুশাল! দেখতে 
যান। পশুশালার তৎকালীন অধ্যক্ষ উত্ভিদ্বিদ্যায় স্ুপপ্ডিত রামত্রহ্ষম 
সান্যাল তাকে কথ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “ডারুইনের 
ক্রমবিকাশবাদ ও তাঁর কারণ সম্বন্ধে আপনাব ধারণ। কি ? 

স্বামীজী বলেছিলেন, “ডারউইনের কথা সঙ্গত হলেও ক্রম- 
বিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে এটি যে চূড়ান্ত মীমাংসা! তা বল! যায় ন|। 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে মেণ্ডেলের আবিষ্কার পুনঃ 
প্রকাশিত হওয়াতে ডারউইনের বক্তব্যে কঠিন আঘাত এল। তার 
পরে ক্রমান্বয়ে চলেছে তর্ক-বিতর্ক । সাংখ্য-দর্শনে বিবর্তনতত্ব নিয়ে 
সুন্দর আলোচনা আছে। নীচু জাতিকে উচু জাতিতে পরিণত করতে 
পাশ্চাত্য মতে জীবন সংগ্রাম, যোগ্যতমের উদ্র্তন ও প্রাকৃতিক 
নির্বাচন, প্রভৃতি যে সব কারণ বলে নির্দিষ্ট হয়েছে, তা যে সব 
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সময়ে তাদের যাথাথ্য প্রমাণ করে না, এবিষয়ে স্বামীজী লিঃসন্দেহ 
ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি পশুশালার অধ্যক্ষকে বলেন১ £ 
“নিয় জাতিকে উচ্চ জাতিতে পরিণত করিতে পাশ্চাত্য মতে 
90016816 60: €%15651)09 (জীবন সংগ্রাম ), 50118] 
০0৫6 0105 71665 ( যোগ্যতমের উদ্বর্তন ), টব ৪0181 56150- 
0০1) (প্রাকৃতিক নিবাচন ) প্রভৃতি যে সকল নিয়ম কারণ 
বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়াছে, সে সকল বিষয় আপনার নিশ্চয়ই 
জানা আছে। পাতঞ্জল-দর্শনে কিন্তু এ সকলের একটিও উহার 
কারণ বলিয়া সমধিত হয় নাই। পতগঞ্রলির মত হচ্ছে, এক 
$20০895 থেকে আর এক 959০155-এ পরিণতি প্রকৃতির 
আপুরণের' দ্বারা সংসাধিত হয়। আবরণ বা ০158০155 
এর সঙ্গে দিন-রাত 501219 করে যে উহা সাধিত হয়, তা 
নয়। আমার বিবেচনায় 5005815 এবং ০9101050001 
জীবের পূর্ণতালাভের পক্ষে অনেক সময় প্রতিবন্ধক হয়ে 
ঈাড়ায়। হাজার জীব ধ্বংস ক'রে যদি একটা জীবের 
ত্রমোন্নতি হয়, তাহলে বলতে হবে, এই ৪৮০16০ দ্বার? 
সংসারে বিশেষ কোন উন্নতিই হচ্ছে না । সাংসারিক উন্নতির 
কথ স্বীকার করিয়া লইলেও আধ্যাত্মিক বিকাঁশকল্পে উহ1 
যে বিষম প্রতিবন্ধক, একথা স্বীকার করতেই হয় । 
এখানে জীবন সংগ্রাম ও “যোগ্যতমের উদ্র্তন' নিয়ে 
আলোচন! করা প্রয়োজন । ব্যাখ্যাতারা বলেন, খুটিয়ে দেখলে 
দেখ। যায় যে, প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় জীবনের প্রারস্ত থেকেই। 
এবং তা নিঃসন্দেহে কঠোর সংগ্রাম । শিশু জন্মাবার আগেই ভ্রুণ 
বা বীজ অবস্থায় অনেকট। নির্বাচন হয়ে যায়। তারপরে দেখা যায় 
একদিকে বংশবৃদ্ধির জন্য যেমন প্রচুর আয়োজন, তেমনি অপরদিকে 
১, শরচ্ন্দ্র চক্রবত্ণ £ ম্বামী-শিষা-সংবাদ, পুর্বকাণ্ড। 
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জীবন ধারণের বিরুদ্ধে প্রবল ঝরা | প্রাণ-ধারণের জন্য জাতিগত ও 
ব্যক্তিগত যে প্রচণ্ড প্রতিযৌগিত! চলছে তাকেই ডারউইন বলেছেন, 
অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জীবন সংগ্রাম । 
ডারউউইনেব “সংগ্রাম কথাটি বেশ জটিল। সংগ্রাম কথাতে 
বোঝায়_-প্রত্যক্ষ ও সন্ভ্ান প্রতিদ্বন্দিতা। এই সংগ্রাম প্রকৃতির 
মধ্যে বিবাজিত এবং বিখ্যাত বিজ্ঞানী জর্জ গেলর্ড সিম্পসন বলেছেনং 
যে, এই সংগ্রামের সঙ্গে “ডিফারেন্সিয়ল, রিপ্রোডাকসন” কিছু 
পরিমাণে জড়িত। * . 
একটা উদ্াহবণ দেওয়া যাক। একটি পুমা ও একটি হরিণ 
গ্রাম করতে পারে। একটি হত্যা কববাব জন্য প্রবৃত্ত, অপরটি 
নিজেকে হত ন। করবাব জন্য "সংগ্রামে রত। যদি পুমা জয়ল।ভ 
কবে, তাহলে হবিণেব মাংস খাবে। এই “আহার” তার সন্তান 
উৎপাদনের সহায়ক । অন্যদিকে হরিণ মরে গেল এবং সে আর 
সন্তান স্যগি কবতে পাবলো না। তবে একথাও বল। যেতে পাবে, 
যে হরিণটি পুমার সঙ্গে সংগ্রামে নিহত হ'ল সে হয়ত এত বয়স্ক 
হয়েছিল যে, তাব হয়ত প্রজনন ক্ষমতা আর ছিল না। যদি পুম! 
হেরে যায় তাহলে সে হয়ত অন্য খাগ্যেব সন্ধানে যাবে । সিম্পসন 
বলেন যে, এই সব ঘটনাবলী থেকে আমর অনুভব করতে পারি-_ 
[০0 92702121155 6012) 90101) 11000106105 0091 
0001191 361600109 13 ০৬০৪]] 20. 2৬61 1 ৪ 
6191962  561056 01১০ 000001775 ০ 50518915 15 
00165 01010501560 00061: 0০ 10042101 0101217 
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16102955৬51 ৮7011 899150 1801)61: 0080 605/914 
1790019] 52106100,৩ 
ডাবউইনেব 00815 601 €19051509” কথাটি জটিল এবং 
ভ্রান্তি স্থপ্টি কবতে পাবে একথা আগেই বলা হয়েছে । আধুনিক 
কালে অন্যতম শ্রেষ্ট প্রাণী-বিজ্ঞানী সাব জুলিয়ান হাঁক্সলি স্বীকার 
কবেছেন যে, ডাবউইনেৰব এই বক্তব্য ভ্রম-উৎপাদক। 'জীবন- 
বক্ষাব জন্য সংগ্রাম” বললে একট কথা মনে হবে হয় 'জীবন? ন। 
হয় ৃত্যু” । এর মাঝামাঝি কিছু নেই । ভাবউইন নিজেই ষে সব 
সময় এই বক্তব্যটিতে দৃঢভাবে আকড়ে থাকতে পেবেছেন তা নয়। 
সাব জুলিয়ান হাক্সলি বলেছেন৪__ 
£*.101019 50810962000 510101095১1 ৬৮০৪]৭ 6639, 
1:00) 815 (11016-161010819 11065190015 ৪ 009 
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91157 6০ 0১11010০906 00115 2170 01) চ/1101 16 
65001755550. 01%61761)% 001)0110510175,. 


হ্ব-শ্রেণীর মধ্যে অথবা বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম থেকে 
প্রাকৃতিক নির্বাচন বা যোগ্যতমের উদ্বর্তন ঘটে থাকে এই ঘটন! 
যদি সত্য হয় তাহলে তা জমগ্র প্রজাতির পক্ষে ধ্বংসাত্মক ৷ 
হলডেনও একথাকে স্বীকার কবেন। আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলেন 
যে, এমনকি স্ব-শ্রেণীর মধ্যে “নিবাচনের, ক্ষেত্রেও সংগ্রাম বা 
প্রতিদ্বন্বিতা আবশ্যক নয়। বরং সহ-অবস্থানের নীতি দেখতে 
পাওয়া যায় । “. 5815০6101 £ 9৬০৪: 0৫6 17200001710 
০: ০০-০619৮৪9 9:09019 25590186012) 15 052:98101% 
00100107015? ৫ 
স্বামীজী বলেন যে, প্রকৃতিব অভিব্যক্কির নীচুস্তবগুলিতে যাই 
হোক, উঁচুস্তরগুলিতে কিন্তু প্রতিবন্ধকসমূহেব সঙ্গে দিন-রাত যুদ্ধ 
করেই যে তাদের অতিক্রম কর! যায়, তা নয়। দেখ। যায়, সেখানে 
শিক্ষা, দীক্ষা, ধ্যান, ধারণা এবং প্রধানতঃ ত্যাগেব সাহায্যে 
প্রতিবন্ধকসমূহ স'রে যায় অথবা অধিকতব আত্মপ্রকাশ উপস্থিত 
হয়। কাজেই বাধাগুলিকে আত্মপ্রকাশেব কাজ না বলে কারণরূপে 
নির্দেশে করা এবং প্রকৃতির এই বিচিত্র অভিব্যক্তিব সহায়ক বলা 
যুক্তিযুক্ত নয়। তিনি বলেছেন যে, হাজাব পাপীর প্রাণ সংহার করে 
পৃথিবী থেকে পাপ দূর করবার চেষ্টা কব হ'লে জগতে পাপ বাড়বে 
ছাড়া কমবে না। এর ফলে সহজেই উপলব্ধি কর! যায়, পাশ্চাত্যের 
জীবসকলের পবম্পর সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্ৰিতা দ্বারা উন্নতি লাভ"- 
রূপ মত মানবসমাজের অহিতকর। স্বামীজী বলতেন, নীচু প্রাণীকুলে 
ডারউইনের নিয়ম স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু মানবজগতে 


৫» 0, 0, 91000902 :10155 ১1591108০06 6%০19001) (5815 
টো 0:65 ), 1964, 2, 229. 


যেখানে জ্ঞান ও বুদ্ধিব পুর্ণ বিকাশ ঘ;টছে সেখানে এ নিয়ম 
প্রযাজ্য নয। 


৬াবউইনেব ক্রটি এই যে, তিনি মানুষ ও মনুষ্যেতব জীব-জন্তদের 
বিপর্তনকে একই দৃষ্টিতে দেখেছেন । যদিও তিনি অন্যান্য প্রজাতি 
থেকে মানষেব বুদি, বিবেক প্রভৃতিকে সাবাতকুষ্ট বলেছেন, তিনি 
ব্বীকাব কবেছেন ষে, বিবর্তন প্রক্রিষাব সাব।ন্তম ফল মানুষ, তাহলেও 
তিনি এ মৌল দৃষ্টি নাস্ত ছিলেন কলে মনে হয। অর্থাৎ মানুষ 
৪ অন্যান্য প্রাণাঝে পিচাপ কবেছেন সনদৃর্টিতে। সাব জুলিয়ান 
হাকানি ডাবউইনেণ এই কটি ও তাব ক'ব্ণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা 
করেছেন তাব এব প্রবন্ধে এপং তিনি একথাও বলেছেন যে, 
ডাবউইনেব বিখ।া5 গ্রন্থদ্ধযেব (01101 ০9 5060159 এবং 
77175 10390910০06 1৬01) নাখ হওয়া উচিত যথাক্রমে 
“1০ 29010610106 01801527) এন, [05 50610 
01 1৬191) । 

যদ আনবা আদর্শ বলে জানি, তাদের মধ্যে বানা সংগ্র।ম 
প্র একেবাবেই দেখ। যায না। একথ। জত্য যে, মানুষ যত উন্নত 
হয, তাব জ্গন ও বুদ্ধিন তত বিকা* ঘটে। মানবেতর বা নী 
প্রণিজগতে পরবে বব সসধন কবে উন্নতি কবা অন্তব কিন্ত মানব 
সমাজে তা চলে না। হা।গেব মবেঠি মানুষেন পুর্ণ বিকাশ । যে 
লোক পবেব জন্য যও ৬॥াগ কবতে পাচু্ন, মানবসমাজে তিনিই 
তত বড়ো। নীচু জগতে এব বিপবাত--সেখানে যে যত ধ্বংস 
কবতে পাবে, সে তত শক্তিশালী জ্ানোযাব বলে স্বীকৃত হয়। 
এ কাঁবণেই ডাঁবউইনেব জীবন সংগ্রামতত্ব উভযবাজ্যে সমানভাবে 


৬, 911]8]107 1705019% , ০1176 0100010851705 0৫ 10917101517) 


(5৮০10001820 10202 5০0] 1), 0, 16117. 


৬৯ 


প্রযোজ্য হ'তে পাবে না। স্বামীজীর বক্তব্য আরো বিস্তৃতভাবে 
তুলে ধবছি৭-_ 

£১1217091] 108001 বা নিক্-প্রাণিজগৃতে আমব! 
সত্যসত্যই 50:09916 001: ০515665100১ 901৮1581] 0৫ 09৩ 
80০5 প্রভৃতি নিযম স্পষ্ট দেখতে পাই । তাই ডাবউইনেব 
0০17% কতকটা সত্য বলে প্রতিভাত হয়। কিন্ত 1010791) 
[01690], বা মগ্রধ্যজগতে, যেখানে 1861920911ে-ব বিকাশ, 
সেখানে এ নিয়মেব উল্টোই দেখা যায়। যাদেব আমব! 
16911) 0০96 10707 ব। 19689] বলে জানি, তাদেব বাস্ধ 
50:010915 একেবাবেই দেখে পাওয়া যায় না। 01009] 
110890109 ব1 মন্তুষ্তেতব প্রাণিজগাতে 10500 ব| স্বাভাবিক 
জ্ঞানের প্র।বল্য। মানুষ কিন্তু যত উন্নত হয়, ততই 
তাতে 1:9019109]10-ব বিকাশ । এই জন্য 2131009] [11178 
90170-এব ন্যায় 1901019] 1)1110)0] ]1১1003010-4 পরের 
ংসসাধন কবে 10001959 হ'তে পাবে না। মানবের 
সর্বশ্রেষ্ঠ ০৬০190192 একমা ত্র ৪9011806€ দ্বাৰা সাধিত হয়। 
যে পবেব জন্য যত 95980111102 কবতে পাবে মানুষেব মধ্যে 
সেতত বড। আব নিম্নস্তবেব প্রাণিজগতে যে যত ধ্বংস 
কবতে পাবে, সে তত বলবান জানোযাব হয়। স্বতবাং 
80099101১০০ _এ উভয় বাজ্যে ৪7911 91017091515 
হ'তে পাবে না। মানুষের 500991০ হচ্ছে মনে। মনকে 
যে যত ০০1/0:০1 কবতে পেবেছে, সে তত বড় হয়েছে। 
মনেব সম্পূর্ণ বৃত্তিহীনতায় আত্মাৰ বিকাশ হয়। 4১101079] 
10780010-এ স্থুল দেহের সংবক্ষণে যে 50:08915 পরিলক্ষিত 


৭, শবচ্চন্দ্র চক্রবতরখ £ ন্বামী-শিষ্য সংবাদ, পুর্বকাণ্ড। 


৭9 


হয়, 1)01008], 10181)6 ০06 6301505006-এ মনের উপর 
আধিপত্য লাভেব জন্য ব৷ সত্ববৃত্তিসম্পন্ন হবার জন্য সেই 
5070816 চলেছে । জীবন্ত বৃক্ষ ও পুকুবের জলে পতিত 
বৃক্ষচ্ছায়াব হ্যায় মন্ুষ্যেতব প্রাণী ও মনুষ্যজগতে 5008916 
বিপবীত দেখ। যায় ।, 


জীবেব নিয়ন তম বিকাশ থেকে মানব পর্ন্ত-_সর্বত্রই প্রকৃতির 
ভিতব দিয়ে আম্মা বিকশিত হচ্ছে। নিম্নহম অভিব্যক্ত জীবনের 
মধ্যেও আত্মাব শ্রে”ট বিকাশ নিহিত আছে। ক্রমবিকাশের 
প্রক্রয়।ব মাধ)মে আজ্ম। নিজেন বিকাশ সাধন কবছে। এ বিষয়ে 
স্বামীজী বলেছেন” £ 


বিবর্তনেব সমগ্র প্রক্রিয়ই আত্মাব নিজেকে ব্যক্ত কবিবাব 
সংগ্রষম। উহা? প্রকতিব বিকদ্ধে নিবন্তব সংগ্রাম । প্রকৃতির 
অনুযাষী কাজ কবিযা নয়, তাহাব বিকদ্ধে সংগ্রাম কবিয়াই 
মানব আজ বর্তমান অবস্থা লাভ কবিয়াছে। প্রকৃতির 
সঙ্গে সামগ্তস্ত বাখিয়। জীবনধাবণ কবা, প্রকৃতিব সঙ্গে 
একতানতা বক্ষা! কবা প্রভৃতি সম্বন্ধে বু কথাই আমব। 
শুনিয়া থাকি । এবপ ধাবণা ভ্রম। এই টেবিলটি এই 
জলেব ঝুঁজাটি, এই খনিজ পদার্থগুলি, এ বৃক্ষ-_ইহাঁবা 
সকলেই প্রকৃতিব সঙ্গে সামপ্তস্য রাখিয়া চলিতেছে । সেখানে 
সম্পূর্ণ সামঞ্স্ত বিদ্মান_কোন বিরোধ নাই। প্রকৃতির 
সঙ্গে সামপ্রস্ত বিধানে অর্থ নিশ্চেষ্টতা_মৃত্যু । মানুষ এই 
গৃহ কিরূপে নির্মাণ কবিয়াছে__প্রকৃতিব সহিত সামঞ্জস্ত 
রাখিয়া ? না, প্রকৃতিব বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়াই ইহা 


৮ প্রকৃতি ও মানুষ £ জ্ঞানযোগ। 


৭১ 


নিগ্সিত হইয়াছে । প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের পথেই 
ম।গুষের উন্নতি, প্রকৃতির অন্ুগত হইয়া নয় । 
ক্রমবিবর্তনবাদীবা যে মনে করেন, ছোট মাংসল, জন্ত বিশেষ 
(10091155০) থেকে ক্রমান্বয়ে স্ব্টি হয়েছে মান্ুষেব, স্বামীজী তা 
স্বীকাৰব কবেন না। হাক্সলি ব। ডকইন অথবা পোষ্ট ডাক- 
ইনিয়ানদের ক্রমবিবর্তনতত্ব তিনি খুব গভীবভাবে পড়েছেন কিন। 
জানা নেই । তবে অন্তত কয়েকটি জাযগ।তৈ তিনি যে যথার্থ মন্তব্য 
করতে সক্ষম হন নি না উাব মতামত যথার্থ নয় ভাব বেশ ভাল 
প্রমাণ আছে । স্বামী বিবেকানন্দ ভাবতীয দর্শন, পুবাণেব মধ্যেই 
ব্রমবিবর্তনতব্বেব সঠিক (ভাব ম৩)ব্যাখা। পেয়েছেন। তিনি 
বলেন যে, ভাবতীয় পুপাণ মতে সব ধবনেব উন্নতিই তবঙ্গাকাবে হয়ে 
থাঁকে। প্রতিটি তবঙ্গ একবাব ওঠে আবাব পড়ে ষায়। তাবপনে 
আবার ওঠে, আবাব পড়ে । এমনিভাবে ক্রমাগত চলতে থাকে । 
প্রতিটি গনি চক্রাকাবে হযে থাকে । আধুনিক বিজ্ঞানেব দৃষ্টি দিয়ে 
দেখলেও দেখা যাবে যে, সহ সবল ক্রমবিপাশেব ফলে মানুষ স্ষ্টি 
হ'তে পাবে না। তাৰ মতে যদি ক্রমবিতানদেব কথা বলা হয়, 
তাহলে ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিযাকে ও ধপতে হবে । শ্বামীজীব কথায় £ 
বিজ্ঞ/নবিদ্‌্ই বলিবেন, কোন যন্বে ভূমি যে পরিমাণ প্রয়োগ 
কর, উন্াা তঈতে সেই পবিম।ণ শত্তিষ্উ পাইতে পাবে।। অসৎ 
(কিছু না) হইডে সৎ (কিছু ) কখান। হইতে পাবে না। 
যদ্দি মানব, পুর্ণ মানব, বুদ্ধ-ম।নব, শ্রীষ্ট-মানব ক্ষুদ্র মাংসল জন্ত 
বিশেষেব ক্রমবিকাশ হয়, তাবে এ জন্তকে ও ক্রম-সম্কুচিত বুদ্ধ 
বলিতে হইবে । যদি তাহা না হয়, তবে এ মহাপুরুষগণ 
কোথা হইতে উৎপন্ন হইলেন ? অসৎ হইতে তো কখন 
সং-এব উদ্ভব হয় ন|। এইরূপে আমবা শাস্ত্রের সহিত 
আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় করিতে পাঁবি। যে-শক্তি ধীরে 


৭২ 


ধীবে নানা সোপানেৰ মধ্য দিয়! পূর্ণ মনুষ্যবপে পবিণত হয়, 
তাহ! কখন শুন্য হইতে উৎপন্ন হইতে পাবে না। তাহ 
কোথও না! কোথাও বর্তমান ছিল , এবং যদি তোমবা 
বিশ্লেষণ কবিতে গিযা মোলাক্ক বা প্রোটোপ্লাজ ম্‌ পর্যন্ত 
গিযা উহাকেউ আদি কাধণ স্থিব কবিযা থাকো, 'তবে ইহ 
নিশ্চিত যে, ইহতেও এ শক্তি কোন না কোনবপ 
গবস্থিত ছিল ।"৯ 
স্বামীজীব মতে ক্রমবিকাশবাদেব মধো ঢট বাপাব আছে। 
একটি এই যে, এক প্রবল অন্তনিহিত শক্তি নিজেকে প্রকাশ কবতে 
সচেষ্ট হচ্ছে, আব বাইনেব ঘটনা তাঁকে বাধা দিচ্ছে । পাঁবিপান্থিক 
অবস্থাগুলি তাকে প্রকাশিত হতে দিচ্চে না। স্ুতবাং এই 
অবস্থাসমূহেব সঙ্গে যুদ্ধ কববাব জন্য এ শক্তি নতুন নতুন কপ 
ধাবণ কবছে। একটি ক্ষুদ্রতম কীটাণু উন্নত হওযাঁব চেষ্টা আব 
একটী শবীব ধাবণ কবে এবং কতকগুলি বাধাকে জয ক'বে ভিন্ন ভিন্ন 
শবীব ধাবণেব পব মানুষে পবিণত হয। যদি এই তত্বটিকে তাৰ 
স্বাভাবিক চবম সিদ্ধান্তে নিযে যাওয়া যাষ, তাহলে অবশ্য ম্বীকাৰ 
কবতে হবে যে, এমন সময আসবে যখন যে শক্তি কীটাণুব ভিতবে 
খেল] কবছিল এবং যা শেষ পর্যন্ত মান্তববপে পবিণত হযেছে, ত। 
সমস্ত বাধা অতিক্রন কববে, বাইবেব ঘটনাবলী তাকে আব কোন 
বাধ। দিতে পাববে না। 
বিবর্তনতত্ব বোঝানোব জনা তিনি একটি উপমাৰ আশ্রয় গ্রহণ 
কবেহেন। যে গাছ আমবা দেখছি তা এল কোথ। থেকে । নিশ্চয় 
কীজ থেকে । সমগ্র গাছ বীজেব মধ্যে বর্তমান ছিল। এই গাছটি তা 
থেকে ব্যক্ত হযেছে মাত্র। আবাব তা জুক্ষকৰপে যাবে এবং পবে 


৯, মাঁভষেব যথার্থ স্বব্ধপ (১ £ জানযোগ। 


৭৩ 


£ ছু দ। 


কালক্রমে তা আবার প্রকাশিত হবে। তাহলে বোঝা গেল যে, 
সুঙ্রূপগুলি ব্যক্ত হয়ে স্কুল ও স্থুলতর হয় যতদিন না তারা চরম 
সীমায় পৌছে। চরম সীমানায় উপস্থিত হ'লে তার! আবার সৃক্ষমতর 
অবস্থায় নীত হয়। 
«এই স্ুক্ষ্ম হইতে আবির্ভাব, ক্রমশঃ স্থল হইতে স্থুলতররূপে 
পরিণতি কেবল যেন উহাদের অংশগুলিব অবস্থান পরিবর্তন 
ইহাকেই বর্তমানকালে 'ক্রমবিকাশবাদ, বলে। ইহা! অতি 
সত্য, সম্পুরর্ণপে সত্য ; আমবা আমাদের জীবনে ইহা! 
দ্েখিতেছি ; বিচারশক্তিসম্পন্ন কোন মানুষই সম্ভবতঃ এই 
'ক্রমবিকাশ'বাদীদেব সহিত বিবাদ কবিবেন না ।”১০ 


একথ। বলা হয়েছে যে, স্বামীজী ব্রমবিকাশেব সঙ্গে 
ক্রমসঙ্কোচের অস্তিত্বে আস্থাশীল । তিনি মনে কবতেন যে, প্রত্যেক 
ক্রমবিকাশের আগেই ব্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়া আছে । উপম। দিয়ে 
তিনি বলেছেন -বীজ থেকে গাছ জন্মে বটে, কিন্ত এ গাছ আবার 
বীজ উৎপন্ন করে। বীজ সেই স্ুক্মবপ যা থেকে বড় গাছটি 
এসেছে, আবার আর একট! প্রকাণ্ড গাছ এ বীজরূপে ক্রমসম্কৃচিত 
হয়েছে। সমগ্র গাছটিই এ বীজে বর্তমান। শূন্য থেকে কোন গাছ 
জন্মাতে পারে না। কিন্তু আমবা দেখছি গাছ থেকে বীজ উৎপন্ন 
হয় আর বিশেষ বীজ থেকে এ নিদিষ্ট গাছ-ই জন্ম গ্রহণ করে, অন্য 
কোন গাছ হয় না। এতেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, সেই গাছের কারণ 
এ বীজ-_শুধুমাত্র এ কীজটিই আর তার মধ্যে নিহিত আছে সমগ্র 
গাছ। সমগ্র মানুষ একটি জীবাণুর মধ্যে আবার এ জীবাণু ধীরে 
ধীরে অভিব্যক্ত হয়ে মানুষেব আকারে পরিণত হয়েছে। স্বামীজী 


১০, জগৎ (বহির্জগৎ)£ নিউইমর্কে প্রদত্ত বক্তৃতা, ১৯শে জানুয়ারী, 
১৮৯৬। স্বামী বিবেকানন্দেব বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড। 


৭৪ 


বলেন যে, ভ্রমবিকাশবাদ সত্য হ'লে একথা অবশ্যই মেনে নিতে 
হবে ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়া বর্তমান। তাব কথায়» £ 
“যে ক্ষুদ্র অণুটি পবে মহাপুকষ হইল, উহা প্রকৃতপক্ষে 
সেই মহাপুকষেবই ক্রমসন্কুচিত ভাব, উহ্াই পরে 
মহাপুকষবূপে ক্রমবিকশিত হয়। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে 
ক্রমবিকাশবাদীদেব (1)91/152৬০010001) সহিত 
আমাদেব কোন বিবাদ নাকঈ 1, 
এই ক্রমসঙ্কোচি বা 10৮0910001,-এব কথা বিখ্যাত বিজ্ঞানী 
[01500 151110100 106 091৭1 (পিয়েব টেলহ্ ছা সাডিন )- 
এব বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে । তিনি বলেন যে, মান্তষেব মধ্যে 
15501569106 0৫6 ৪, 4৮101) 10৮ ০8 100 10179507106 ০৮৪৭5)? 
যেহেতু 26 1950)9 0101506 06 2. 911606 170001001 2100. 005 
5111951908 ০0 91] 1-70/12066,/১২ 
এই প্রসংগে খ্যাতনাম] বিজ্ঞানী সান্ডিনেব আবে কিছু বক্তব্য 
তুলে ধববো। মানুষেব ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন১৩-- 
£[0 15 10000055115012 0০ 9617 0৪6, 45210 9107 
117) 0001501৮65১ 01. £41101910101 21910681526 005 
10621 06 1961085, 29 16 ৮৮০:6 56010. 010:00018 21:21) 
[1015 15 2107091 €0 21755115 0120 11 0136 06696 
0::01)00)51) 01১15 5100601015 5109919 000006 
1056116 93 6%15017079 6৮০17172106 11 1820116 0017 81] 
61006, 91006 005 5৮06 002 00161521795 21 


111)61 9910206 96 0102 19010 0: 10910 00515 1ও 





১১, “জগৎ ( বহির্জগতৎ) ) জ্ঞানযোগ। 
১২,716 7010010012051001 0৫ 1৬191290101 0911155, 1959, 29 55, 
১৩, 1019) 7১ 56. 


৫ 


15095581119 ॥ %0001012 ৪.50606 6০ 165 950:0060153” 
0726:15 0০0 5290 12 2৮1: 99101 046 59806 2104 
(10)0-11 006: 32106 8) 00111509009; 8510 15 
91810100191 2 40906707796 &)117 1767 20117/081, 
1876 $9 6, 77/24188)% 1০01787809৮ 

অন্যান প্রাণী থেকে মানষেব কথা ডাবউইন স্বীকাব কবলেও 


স্পষ্ট কবে বলেননি । ত। ছাড়া ক্রমসঙ্কৌোচেব কথ। তিনি হয়ত 
ভাবতেই প।বেননি। মনুষ্যেতণ প্রাণী থেকে মাতষেব বিশেষত 
এই সব ধর্সে১৪__ 


১৪, 


(1) 11176 0001৭1৬ 21770102106 1) 11101৬17021 1166 
0৫680001506 116010)91] 21::0100010010 (10৮01070100) 
৪0০৮০ 0.৪ 290691৩ 06 2001202] 01009100101) 
(00111596101 0916 01)9119% 06 0121709 ) 

(2) 1009 ০902115 4০০$১৫৮০ 41710810106 150/0017 
61617161090 0709 09050620900] 
9100 1:210611519] (51717615211: 91001179085 ), 
16101901179 0002 175211409-060:80010115 2104 1950000- 
16139015109 06101071166 01 ০৮617 0০ 10910 1010705 
0£ 1109১ ৮৮10101 ৮০ 566100 60176 21910 €০ 12661 
10901 0০ 8100910  1769000179 ১০ 0০ 00195 ০0৫ 
9100০-61079 11) 0০ 0100 0256, 900 00 00০ 
10195191)01-0 10 0100 00001, 

(3) 19909, 070 2৮915110911 006 0010,501011518655 


০ 2901 19216100191 ০101761)6 (30199001006 01018 


[121776161119217 108 00080141510106 21067010200 01 


1৬191)) [7211961 ডে. 13:000915 171101151)213 ১ 1959, ৮, 302-303, 


৭৬ 


15 106৮7 800 16010010181 20005 001: 

10925969176 0০ 00016) 0৫7 2 0610910 601 

%01011001650901:51531, 70010961500 9৪ 05৩ 7955886, 

10: 1166) 00100 2. 5965 06 1619052 10155551101]10 

(০ 101551021 1101909591101110% 076 005 000952010 

10৬০0100101 00 9017) 07009 16199 10001) 098 

০৫9০ ০0? 8919501065 10:6৮015101115 (615০1541091 

05100000710 1000101730110111 016 0 091:0911 01:9919200 

9699] 9580) ৬16 005 09100109000 9৫6 ছে 

৪৬০10000009 1745 19000076 156106৬6 ), 

বিগত ১৯৫৯ সালে ডাবউইনেব বিখ)াত 40281 ০৫ 
91301৭? গ্রন্থেব প্রকাশনাব শতবর্ষ উপলক্ষে শিকাগো খিশ্ব- 
বি্ভলয়ে বক্তত।মালাৰ আয়োজন কবা হয়। এই বক্তৃতামালাব 
শেষ অধিবেশনে বিখ্য।ত বাযোলজিষ্ট সাব জুলিয়ান হাকসলি “দি 
ইভালিউশনানি ভিসন" (109০ 7৮910001801 15101) ) শীর্ষক 
একটি বক্তশাষ ক্রনবিবর্নতত্বেৰ আধাত্সিক বাখ্যা দিয়েছিলেন । 
তব বক্তবো স্বামীজীব কথাব যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে । 

মান্তষেব ক্রমবিকাশ বায়োলজিক্যাল নয়, একে ব* মনস্তাত্বিক 

বল! যেতে পাবে। এই প্রক্রিয়া সভ্যত। বা সংস্কৃতিব ধাব! 
অনুযায়ী হয়। তাব ফলে আত্মবোধ, মানসিক বিকাশ প্রভৃতি হয়ে 
থাকে। শাবীবিক বা জৈবিক ঘন্ত্রসমহেব উপব মানুষে বিবর্তন 
নির্ভরণীল একথা! বললে সত্য বলা হয় না। ববং জ্ঞান, ধাবণা, 
বিশ্বাস, আদর্শবোধ ঈত্যাদিব ক্ষেত্রে পবিবর্তন ঘটলে বিবর্তন হয় 
মান্ুষেব। 

হাঁক্সলির নিজেব কথায়১৫ _ 


৮৫৮ ১৫, 18৮০910001) 466 10981105৮91 111, 00 25172, 
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£1৬12175 2৮০01000115 1501 01091981091 1006 03%- 

01901991091 316 01091855100 05 12601081015 0৫ 
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এই সঙ্গে হাকলির আর একটি কথা বিশেষভাবে স্মর্তব্য। 
তিনি বলেছেন, “মানুষের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্র বস্তু বা পদার্থের উপরে 
“মনের স্থান। পরিমাণ ব। সংখ্য।র উপরে গুণের আসন । 

৮ (৮০100008 ৮151010 ) 510%5 05 1710 

17010101760 210৮6 17090051 79100 50100111795 

৮০ 009811,/ ১৬ 

মান্ুষেব বিবর্তনের ইতিহাসে দেহের থেকে মনের প্রাধান্য 
বেশী একথ। রবীন্দ্রনাথের উপলব্দিতেও ধর পড়েছে । প্রতিযে।গিতা 
আছে ঠিক, কিন্ত অপরকে ধ্বংস ক'রে নিজেকে ঝীচিয়ে রাখার 
সাধনা মানুষের নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন*৭-- 

«অভিব্যক্তি চলছিল প্রধানত প্রাণীদের দেহকে নিয়ে, মানুষে 

এসে সেই প্রক্রিয়ার সমস্ত ঝৌণক পড়ল মনের দিকে । পূর্বের 

থেকে মস্ত একটা পার্থক্য দেখা গেল। দেহে দেহে জীব 

১৬, [চান 
১৭. হাত্রী। 
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স্বতন্ত্র, পৃথকভাবে আপন দেহবক্ষায় প্রবৃত্ত, ত1 নিয়ে প্রবল 
প্রতিযোগিতা । মনে মনে সে আপনাব মিল পায় এবং 
মিল চায়, মিল না পেলে সে অকৃতার্থ। তাব সফলত! 
সহযোগিতায় 1১... 


স্বমমীজী বলেছেন, ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়া মানুষকে মহত্বব সোপানে 
পৌছে দেয। তিনি একথাও বলেছেন যে, ক্রমবিকাশ আব কিছুই 
নয, এ হলে! সেই “আত্মার বিকাশ। “যে ক্ষুদ্র অণুটি পবে 
মহাপুকষ হইল, উহ প্রকৃত পক্ষে সেই মহাপুকষেবই ক্রনসঙ্কৃচিত 
ভাব, উহাই পবে মহাপুক্ষপে ক্রমবিকশিত হয স্বামীজী 
আরো বলেছেন১৮-- 


এই সমুদয ক্রমবিকাঁশশীল জীব-প্রবাহেব_যাহাৰ এক 
প্রান্ত জীবাণ, অপব প্রান্ত পূর্ণ-মানব--এই -সবকে একটি 
জীবন বলিযা ধব। এই শ্রেণীৰ অস্তে আমবা পূর্ণ মানবকে 
দেখিতেছি, স্বতবাংআদিতেওযে তিনি অবস্থিত ইহ1নিশ্চিত। 
অতএব এ জীবাণু অবশ্যই উচ্চতম চৈতন্যেব ক্রেমসন্থুচিত 
অবস্থা । তোমবা ইহা স্পষ্টৰপে না দেখিতে পাবে, কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে সেই ক্রমসঙ্কৃচিত চৈতন্যই নিজেকে অভিব্যক্ত 
কবিতেছে, আব এইবপে নিজেকে, অভিব্যক্ত কবিয়! চলিবে, 
তদিন ন। উহ! পূর্ণতম মানববপে অভিব্যক্ত হয |” 
আশ্চর্যের কথ। আধুনিককালেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ বায়োলজিষ্ট 


সাব জুলিযান হাক্সলিও এই কথা স্বীকাব কবেছেন। তাব বিখ্যাত 
৮1) 80061:9210৩ ০0 [0891৮717151 প্রবন্ধে১৯ তিনি বলেছেন 
যে ক্রমবিবর্তনেব উদ্দেশ্া হলো, মানুষকে পূর্ণতায় পৌছে দেওয়া । 


স্বামীজীব বাণী ও রচনা, এতবর্ধ সং, ২য় খণ্ড, পৃ ১১৬। 
[০৮০10010102 46: 10011, (501 759%76. ) ৬০], 15 220. 


ঢ01৬ 01516580 01655. 


৭৯ 


এ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন আমাদেব বর্তমান জ্ঞানেব পবিপ্রেক্ষিতে 
আমবা বুঝতে পাবি যে, মানুষের বিবর্তনে চবম উদ্দেশ্য এই নয় যে, 
তব! বেঁচে থাকবে বা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবে অথবা তাব গঠনগত নান 
জটিলতাব স্থপ্টি হবে, কিংবা পাবিপান্থিকেৰ উপব তাব নিয়ন্ত্রণ 
ক্ষমতা বাডবে ; তাব উদ্দেশ্য হলো, বর্তমান থেকে আবো বেশি 
পূর্ণতা প্রাপ্ত হওযা। তাব ভাষায__ 

“(106 (11161 1০911590101 06:10016 10095991101116195 

0% 0০ 10109] 5090195 ০০011500৬61 210. 10015 

06105 00001017186 00010010915 11411309115, 

হাঝ্সলি বলেন, মান্ুষেব চবম লক্ষ্য যদি 'বৃহন্তব পবিপুর্ণ ত1; 
ধব। হয়, তাহলে আমাদেব এমন এক ধবনেব বিজ্ঞানেব প্রয়োজন 
€ 5015002 06 10001091 1095311011109 ) যাব সাহায্যে আগ।মী 
দিনেব ( ভবিষ্যতেব ) “মনস্তাত্বিক বিবর্তন” (5501)9198108] 
€৮০100101,) সম্পর্কে অবহিত হ'তে পাববো। তাহলে একথা 
প্রমাণিত হচ্ছে ঘে, বুকাল আগে স্বামী বিবেকানন্দ যে 'মনস্ত ত্বক 
বিবর্তনৈব কথা বলে গিষেছিলেন, বর্তমানকালেব বিজ্ঞানীদের 
বক্তব্যে তাবই সমর্থন মেলে । 

বেদান্ত দর্শন বলেন সমগ্র বিবর্তন ক্রিযা গাঠনিক ও গুণগত 
উদ্বর্তন তে৷ বটেই এবং তাব চেয়েও বড কথ। অন্তস্থ “অমীম সন্ত"ৰ 
বৃহত্তব প্রকাশ । এ হচ্ছে 'বস্তব উদ্বর্তন এবং আত্মাব বিকাশ । 
বিংশ শতকেব বাযোলজিস্টব! আদি ( প্রথম ) জীবন্ত প্র।ণীব মধ্যেও 
চিৎশক্তিব বিকাশ লক্ষ্য কবেছেন। 
চিংশক্তিব আধ্যাত্মিক মান ক্রমে সমৃদ্ধ হতে থাকে, বিভিন্ন দিকে 

তাব প্রকাশ ঘটে যতই বিবর্তনের ধাপ অগ্রসব হয়। ন্নাধুমণ্ডলীব 
বিকাশ চিৎশক্তিকে প্রগাট ও ব্যাপক কবে তুলতে সাহায্য কবে 
এবং পাৰিপান্থিক অবস্থাব মধ্যে তাকে যথাসম্ভব বাড়িয়ে তোলে । 


৮০ 


বিবতনেব রঙ্গমঞ্চে মানুষে আবির্ডাবেব পরবে চিংশক্তিব এক 
নতুন ও ইঙ্গিতপূর্ণ দিক টেব পাওযা গেল। মানবেতব প্রাণীর 
ক্ষেত্রে চিংশক্তিব বিকাশ ঘটে প্রধানতঃ বাইবেকাব পাবিপাশ্থিকের 
উপব নির্ভব ক'বে, প্রকৃতি সঙ্গে সম্পর্কশৃন্য তাদেব দেহের 
অভান্তবস্থ প্রদেশের উপব এই শক্তিব বিকাশ খুব বেশি নির্ভব কৰে 
না। কেবলমাত্র মানুষ এনজেকে উপলন্ধি ববতে পেবেছে। 
প্রকৃতিব সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বা সম্পর্কশুন্ত উভয সন্তাখ সম্বান্ধেই সে 
পবিপূর্ণভাবে ওযাকিফহাল। বিংশ শতাব্দীব বায়োলজি এবং 
প্রাচীন বেদান্ত উনযেই মানুল্ষব এই বিশেষতবে তব একা গুভাবেই 
নিজেব? বুল ঘোষণা কবেছেন। বিবতর্নেব ফলো মান্রষেব মধ্যে 
সঞ্জাত হযেছে এই বিশেষ শক্তি -চিংশভিত, ন। আক্ম-চ্ছান। 
নি,সন্দেহে এট অত্যন্ত জটিল জিনিস। 
বিবতন সম্পর্কে বেদান্তেব মতামত এব” মেঈ সঙ্গে মানুষের 
একক বিশেষত বিষষে 'ভাগবতে' এক স্ত্ন্দন শ্লেক আছে । 
অঃ] পুবণি বিবিধা াজধান্মশক্ক্য। 
বৃক্ষান সবীস্থপপ*ন খগদ”শমন্ান 
ট৩ক্তৈব তুষ্টদ্বদঃ পুক্ষং বিখায 
ব্রন্ম'বলোৌকধিষণং মুদমাপ দেবঃ' (১১ .৯£১৮) 
_ীশ্বব তাৰ নিজেব শক্তিব সাহাযো (ক্রমবিবর্তন ?) গাছ, 
সবীস্থপ, পশু, পাখী, কীট প্রন্ৃতি বিভিন্ন শবীবেব স্যষ্টি কবে 
তাতেও জন্তুষ্ট না হ'তে পেবে শেষে বক্ষসাক্ষাৎকাবেব উপযোগী 
দভ্ধানসমন্িত এই পুকষদেহ (মান্তষ ) স্থষ্টি কবে অত্যন্ত তৃপ্ত 
হয়েছিলেন । 
এক চৈতন্তমঘ অণু থেকে ক্রমান্বয়ে স্থপ্টি হযেছে মানব। 
যেহেতু মান্ুষেব মধ চৈতচ্যেব পূর্ণ বিকাশ। এই কথার 
প্রকাবাস্তাবে সমর্থন মেলে খ্াাতনাম। বিজ্ঞানী 1. ১ 0618-এর 


৮৯ 


বক্তব্যে। তিনি বলেছেন বিবর্তন কেবলমাত্র বহিরঙ্গে নয়, তা 
অন্তরঙ্গেও। এমন কোন শক্তি গঠনশীল অণু পরমাণুর মধ্যে আছে 
য। জীবাথুকে তর নির্ধারিত পথে নিয়ে যায়। তিনি বুলেন, বিবর্তন 
ক্রিয়া যেন পূর্ব পরিকল্পিত। পূর্বেই অবস্থিত কোন সন্কুচিত 
জিনিসের ( সত্ত। ?) উন্মোচন মাত্র । 

তিনি আশ। প্রকাশ করেছেন যে বায়োলজি একদিন নিশ্চয়ই 
খুজে পাবে যে 90000510250. 001550000109] 981)0165 
1910 00৮9 1] 016 5001060160৫ 101096919199170) ৮1101) 
০০0170০1005 01788101510 0০ ৬25 10 2. 02190001064 
011600101).+২০ 

বিজ্ঞানীবা তার এই বক্তব্যের নান! ব্যাখ্যা করেছেন । কিন্তু তার 
একটি বিশেষ মন্তব্য শুনলে স্ব'মীজীর ধারণার সঙ্গে তার নুস্পষ্ট মিল 
খুজে পাওয়া যায়। তিন বলেছেন__২১ 


47501060215 60 2. 0019196191019 46522 10169066517 
17017590১91 01091001705 01: 10091016251901010) 0৫6 1910০-530150 
108 10917021065, 


বার্গ অনেকদিন আগে (১৯২৬) যে কথা বলেছেন আধুনিক 
কালের একজন খ্যাতনামা জীন্তত্ববিদি 11590051115 
[01521591291 ( কলাম্বিয়া বিশ্ববিগ্ঠ।লয়ের প্রাণীতত্তবের অধ্যাপক ) 
তার এক প্রবন্ধেং২ [ সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত (১৯৫৯) ] 
47010010170 ৮7101 কথাটাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। 
যদি ত্বীকার ক'রে নিতে হয় যে, ক্রমবিকাশ মানে চৈতন্তের 








২০৯ 1 5, 921, 1926, 207198576519) 1.0170078 : (01030816 

২১, 1101৫, 

২২৯ [15090095013 10102181510 2 চ৮০1500102 4১100 01৮17018- 
09200 [105৮০018000 0৫6 1505 51705 0015৩0ে ০৫ 0151588০ 
51555 1960 ] 
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বিকাশ, তাহলে একটি প্রশ্ন জাগে। তা হলো, মানুষ জন্মাবার 
আগে তো লক্ষ লক্ষ বছর কেটে গেছে--তখন তো! চৈতন্ের 
অস্তিত্ব ছিল না। এই প্রশ্ের উত্তরে এ কথাই বলতে হয়-_-সেই 
সময় ব্যক্ত চৈতন্য ছিল না, কিন্তু অব্যক্ত চৈতন্য ছিল। স্থষ্টির শেষ 
হচ্ছে পুর্ণমানবরূপে প্রকাশিত চৈতন্য । আদিতেও তাই। বর্তমান 
কালের বিজ্ঞানীব কথায় এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। পিয়ের 
টেলহার্ড গ্য সাভ্ডিন তার বিখ্যাত [6 701)07,01001)07 0৫6 1৬210, 
গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা ক'বে বলেছেন__%০9:)5০10)5- 
1555 (81505075 1% £৪ 00০ 11010010091 10900% 
1117)155  চ910)117) ৮7110) 0010 529 ০80 011:60619 191০61 
1৮, (0300) 

স্বামীজী অভিব্যক্তিবাদ বা ক্রমবিকাশবাদ সম্পর্কে যে মন্তব্য 
করেছেন তাব পরিপ্রেক্ষিতে ডাকইনের অভিব্যক্তিবাদ আলোচন৷ 
করলে বিষয়টি পবিষ্কাব হবে। ডাকইনের অভিব্যক্তিবাদে আছে-_ 
এক আদিম জীবকোষ থেকে ক্রমে ক্রমে এই বিচিত্র জীবদেহ 
জন্মলাভ করেছে । প্রাচীন আ্যমিবা থেকে আরম্ভ করে মানবদেহ 
পর্যন্ত সর্বত্রই আছে “প্রোটোপ্লাজমিক সেল্”। অবশ্য মানবদেহে এর 
আকুতি ভিন্নতর । কাঁবণ মানবের মস্তিক্ধে এই কোষ অত্যন্ত জটিল 
ব্যৃহ রচনা করেছে। 

বিজ্ঞানীবা বলেন যে, প্রত্যেক মানুষ একটি মাত্র ব্যক্তি নয়, 
বহু ব্যক্তিত্বের সমষ্টি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষ গঠিত। এই প্রত্যেকটি 
ব্যক্তিসস্তার পৃথক বুদ্ধি, ইচ্ছা, স্মৃতি ও সংক্কাব আছে। ডারুইনও 
একথা মেনে নিয়ে বলেছেন, 
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ডারুইন বলেছেন লক্ষ লক্ষ জন্মের অআতের ভিতর দিয়ে জীব- 

কে।যকে চলে আসতে হয়েছে । কত অবস্থার বিপর্যয়ে কত পরিবর্তন 
তাকে আঘাত করেছে তার ইয়ত্তা নেই। তবু নানাবিধ পার্থক্য 
সত্তেও জীবকোষের একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা আছে এবং সে তার 
জীবনীক্রিয়াব একটি অখণ্ড সংস্কারও বয়ে নিয়ে চলেছে। 
অভিব্যক্তিবাদ সম্পর্কে স্তামুয়েল বাটলার মন্তব্য করেছেন £ 

1 81120090, 009 0106 051) 016 10000111101 50915 

09০1 9100 00 0001৮96 6942% 810 0209 51281 
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ক্রমবিবর্তনেব ইতিহাস লক্ষ্য কবলে দেখা যাঁয় প্রায় পঁচিশ 
কোটি দর আগে উত্তৰ আমেরিকায় বিরাট আকারের টিকটিকি 
জাতীয় জীবের স্থত্টি হয়েছিল। অবশ্য এটি পণ্ডিতদের অনুমান | 
এদের মধ্যে ছু'জাতের কঙ্গানা পাওয়া গেছে । তার ছিল অত্যন্ত 
কুৎসিৎদর্শন | আকানে ছিল বিবাঁট। প্রায় ৯-১০ ফিট। পিঠের 
উপবে থাকতো বড়ো একটা ড।না। এদের খাছ ছিল মাংস। 
বিক্ষানীদের অনুমান যে ১০ থেকে ১৫ কোটি বছরের মধ্যে এই 
পৃথিবীর সবগুলি সমুদ্র শুকিয়ে যাঁয়। মাত্র প্রশান্ত মহাসাগরের 
কোনো কোনে জ।রগ।তে সামান্য জল ছিল-_কুমীর জাতীয় এক- 
ধবনের জীব মাটিতে গর্ভ করে কোনরকমে বেঁচে ছিল। আর সব 
প্রাণী পারিপাণ্থিক অবস্থ।র সঙ্গে যুঝতে না পেরে লোপ পেয়েছিল। 
তাঁরপরে ১৫ থেকে ১০ কোটি বছরের মধ্যে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের 
অবস।ন ঘটে। 

সরীশ্থপের চরম উন্নতি দেখ! যায় মেসোজোইক মহাযুগে । তখন 

অতিকায় জন্তুর আধিপত্য । ডাইনোসর, ডিপ্লোডকাস্, ইগুয়ানোডন 


৮৪ 


প্রভৃতি অতিকায় জন্তদের ভিতর একটা জিনিস নজরে পড়ে ত। 
হ'লে। এদের দৈহিক অব্যবস্থা। স্প্টিব প্রারস্তে প্রচুব মালমশল। দিয়ে 
প্রকৃতি দেবী যেন আ্যামেচাবী মুন্তি তৈবী কবেছেন। তাই দেখ! 
যায়, যে জন্তু ৭০-৮০ ফিট লম্বা, তাঁব পা অতি সক। তাই পায়ে 
উপব দাড়াতে অনস্থবিধা হতো । জীবিকা! সংগ্রহে বিদ্ব ঘটতো 
শক্রুব আক্রমণ থেকে নিজেকে বক্ষা কববাব পন্থা। তাদেব জানা ছিল 
না। তাই কালক্রমে নিশ্চিহ্ন হযে গেল পৃথিবীপুষ্ঠ থেকে । 

ডাঁকইন বলেন নিজেদেব মধ্যে বেধাবেষি এবং অন্যান্য জীবজন্তর 
সঙ্গে প্রতিযোগিতাষ অধিকাংশ প্রাণীই বাঁচতে পাবে না। অসংখ্য 
যত বাড়ে, আহাবেব অকুলান তত বাড়ে। তাই প্রতিযোগিতা নেয় 
হিংআঅ বপ। নিজন্ব সত্তা বক্ষাব জন্য যাবা! উৎবে যাষ তাব! নিঃসন্দেহে 
বিশেষ গুণসম্পন্ন। এই গুণ তাদেব বংশপব্স্পবায় উৎকর্ষ লাভ 
কবে। ডাকইন একেই বলেছেন *যাগ্যতমেব উদ্বর্ন” বা 
5017৮158] ০0৫6 €1)6 00655 1 সংখ্যা যত বাডে--জীবন সংগ্রামও 
তত বাড়ে। যাব! সংগ্রামে পটু তাবাই বেঁচে থাকে, আব তাদেবই 
কদব বেশী । ঘযৌন-নিবাচনও এমনি ধাবাতেই হয়। নানাবকম 
বাছাইয়েব ফলে ধীবে ধীবে একটি ধাবা! অবলম্বন ক'বে জীবজস্তর 
পবিবর্তন হয়, উন্নতি হয়। 

ডাকইনেব এই 101)501:% ০৫ টব90509] 59615০61091, মেনে 
নিলেন না মেণ্ডেল। মেগ্ডেলিয়ানব1! অনেক পবীক্ষা-নিরীক্ষাব পৰ 
বললেন যে পবিবর্তন বা ড511261091, যে সর্দাই কোন ধার! 
অনুসবণ ক'বে চলবে তা নয়, বিচ্ছিন্ন ভাবে যে কোন সময়, 
আকন্মিক ভাবে কোন বড়ো ধবনেব পবিবর্তন হওয়া অসম্ভব নয়, 
ডে-ভ্রীজ তার মতবাদেব নাম দিলে )/009001 115601% 1 
তিনি জানালেন যে হঠাৎ পরিবর্তনেব ফলে ঘটে জীবজগতের 
উন্নতি । 


ক্রেমবিবর্তন বা উদ্বর্তনবাদ সম্পর্কে ম্বামীজীর মত কিঞ্চিং 
ভিন্ন'সে কথা আগেই বল। হয়েছে । তিনি বলেছেন £২৩ 
“কোনো বন্তর (বিকাশের কালে ) প্রকৃতি পুনরায় জন্মলাভ 
করে, কার্ষগুলি কারণের ভিন্নতর রূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে, 
কার্ষের মধ্যে যাহ! ঘটে, তাহার সকল সম্ভাবনাই কারণের 
মধ্যে বিগ্কমান থাকে, এবং সমগ্র স্থষ্টিই স্থজন নহে, উদ্বর্তন 
মাত্র” । 
ক্রমবিবর্তনের আধুনিক তাত্বেব সঙ্গে প্রাচীন অধিবিদ্যা ও বেদাস্তবপিত 
বিশ্বূপ তত্বের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বিবেকানন্দ এ কথায় খুব 
জোর দ্রিতেন। তিনি বলতেন, 'পরিণ।ম্বাদ বা ক্রমবিকাশ আমাদের 
যোগ -ও সাংখ্যদর্শনের ভিতর বহিয়াছে, | 'পতগ্ুলি বলেছেন__ 
'জ্যাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপুরাৎ২৪ | বিবেকানন্দ জানতেন যে এর 
কারণ সম্বন্ধে পতপ্রলির সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতভেদ আছে। 
বল বাহুল্য পতঞ্জলির ব্যাখ্য। আধ্যাত্মিক । 
এর মূল ভাবটি হচ্ছে যে আমরা এক প্রজাতি থেকে আর এক 
প্রজাতিতে পরিণত হচ্ছি এবং মানুষই শ্রেষ্ট প্রজাতি । আমাদের 
শিক্ষা ও প্রগতির একমাত্র অর্থ হচ্ছে অস্তরায়গুলি অপসারিত করা। 
ভাহলে স্বভাবতই ঈশ্ববত্ব প্রকাশ পাবে। এর দ্বাবা জীবন সংগ্রামের 
মতবাদ (50008816 0917 €%15651)০6 ) খণ্ডিত হয় বলে স্বামীজী 
মনে করতেন। তব মতে জীবনের ছঃখকর অভিজ্ঞতাগুলি পথেই 
অনুভূত হয় এবং সেগুলি নিঃশেষে অপসাবিত করা যায়। 
ক্রমবিকাশের জন্য প্রয়োজন হয় না অভিজ্ঞতাগুলির। তা না 
খাকলেও আমদের অগ্রগতি হবে। বস্ত্র স্বভাব বিকশিত হওয়]। 
'ষে গতিবেগ সে প্রাপ্ত হয় বা! যে প্রেরণার (10501017007 ) বলে 
২৩, সম্পূর্ণ রচনাবলী , ১ম থণ্ড, পূ ৩৭৪ 
২৪, যোৌগন্ুত্র, কৈবল্যপাদ, ২ 
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সে চলে তা বাইরে থেকে আসে না, তা ভিতর থেকে আসে? 
প্রত্যেক জীবাত্বা আগে থেকেই কুগুলীকৃত সর্বজনীন অভিজ্ঞতার 
সমষ্টি এবং এই সব অভিজ্ঞতার মধ্যে যেগুলি প্রকাশের অনুকূল পথ 
পাবে, সেগুলিই বেরিয়ে আসে । 
কাজেই বাইরের বস্ত্র আমাদের জন্য শুধু প্রয়োজনীয় আবেষ্টনী 

ক'রে দিতে পারে।, স্বামীজী বলতেন, যে সব প্রতিযোগিতা, 
সংগ্রাম ও অশুভ আমরা দেখতে পাচ্ছি তা ক্রমসস্কোচের ফল বা 
কারণ নয়।. তা জীবনের পথৈ'এসে থাকে। সেগুলি.না থাকলেও 
মানুষ অগ্রসর হবে এবং 'ঈশ্বররূপে বিকশিত হইবে, কারণ ঈশ্বরের 
স্বভাবই বাহির হইয়া আসা ও নিজেকে বিরাশ করা। প্রতি- 
যোগিতার ভয়াবহ” ভাবের পরিবর্তে এই ভাবটি আমার অত্যন্ত 
আশাপ্রদ বলিয়। মনে হয় ।,২৫ * 

অনেকে বলেন মানুষ যদি মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ না করত, 
তাহলে সে উন্নতি করতে পারত না। কিন্তু-_ 

“এখন দেখি যে, প্রত্যেকটি যুদ্ধ মানুষের উন্নতি ত্বরান্বিত ন 

করিয়া পঞ্চশ বৎসর পিছাইয়! দিয়াছে । একদিন আসিবে, " 

যখন মানুষ নূতন আলোকে ইতিহাস অধ্যয়ন করিবে এবং 

দেখিবে যে প্রতিযোগিতা প্রগতির কারণ বা! কার্ষ কিছুই 

নয়। প্রতিযোগিতা পথের একটি দৃশ্য মাত্র, ক্রমবিকাঁশের 

জন্য ইহার কোন প্রয়োজন নাই ।২৬ 
স্বামীজী মনে করতেন যে, পতঞ্জলির সিদ্ধান্ত একমাত্র সিদ্ধান্ত, য। 
যুক্তিশীল বিচারশীল মানুষ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে 
কিঞ্চিৎ বক্তব্য বর্তমান। বিবেকানন্দ যেভাবে হিন্দুশান্ত্র দিয়ে 
ক্রমবিবর্তনের ব্যাখ্যা করছেন তার সঙ্গে আধুনিক প্রকল্পের ব্যবধান' 

২৫. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচন! ( শতবর্ষ সং ) ২য় খণ্ড, পৃ ৪৭* 

২৬. ন্বামীবিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (শেতবর্ষ সং) ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭০-৪৭$ 
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আছে। তা নিয়ে আলোচনার আগে স্বামীজীর মতামত আরো 
ভালভাবে বুঝে নেওয়। প্রয়োজন । | 
তিনি বলেন, পরিবেশগুলি বাধা দিতে পারে, কিত্ত প্রগতির 

জন্যে তার প্রয়োজন নেই । প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার 
এই যে, একজন হয়তে। পারিপাশ্থিক অবস্থা জয় করতে পারে, কিন্ত 
একজনের জয়ের অর্থ হাজার জনকে বিতাড়িত করা। তার মতে 
এ্রকে ভাল বলা চলে না। যা একের সহায়ক এবং অনেকের 
প্রতিবন্ধক, তা কখনো কল্যাণকর হতে পারে না। পতগ্রলি বলেন, 
আমাদের অজ্ঞানতাঁর জন্যেই এইসব সংগ্রাম এখনও রয়েছে । এরা 
মানুষের ক্রমবিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় নয় বা তার অঙ্গ নয়। 
আমাদের অসহিষুততাই সংগ্রাম স্থষ্টি করে। পথ তৈরী করবার 
ধৈর্য আমাদের নেই। আমাদের জন্য সমস্ত দরজ1 খোলা, প্রতি- 
যোগিতা ও সংগ্রম ছাড়াই আমরা সকলে বেরিয়ে যেতে পারি। 
তবুও আমাদের অন্তানতা৷ ও অধৈর্ষের জন্য আমরা সংগ্রাম স্যষ্টি 
করি। স্বামী বিবেকানন্দ এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন। 

এই প্রসঙ্গে স্বামীজী আরও বলেছেন__ 

“ইতর প্রাণীর ভিতর মনুষ্যভাব অবরুদ্ধ রহিয়াছে ; যখন 

সুযোগ উপস্থিত হয়, তখনই সে মান্রষরূপে অভিব্যক্ত হয়।' 

আবার যখন উপযুক্ত স্থযোগ ও অবসর উপস্থিত হয়, তখনই 

মানবের মধ্যে যে ঈশ্বরত্ব বর্তমান, তাহা অভিব্যক্ত হয়।' 

স্থুতরাং আধুনিক মতবাদসমূহের সহিত আমাদের বিবাদ 

করিবার বিশেষ কিছু নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন ; ইক্রিয় 

দ্বারা উপলব্ধি ব্যাপারে সাংখ্যমতের সহিত আধুনিক শারীর 

বিজ্ঞানের (01599191985 ) পার্থক্য অতি অল্প 1২৭ 

২৭. প্রশ্নোতরে আলোচনা । শ্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা» 

শতব্্য সং। 


ক্রমবিবর্তন ব! উদ্বর্তনের প্রকল্প এবং হিন্দু-প্রকল্পের মধ্যে মূলগ, 
"পার্থক্য হচ্ছে এই - প্রথমটি যেন দ্বিতীয়টির তুলনায় সমগ্র সৌধের 
এ্রকটা1! অংশ মাত্র। বেদাস্তব(দের মধ্যে যে সাময়িক নিবর্তন বা 
27509109002, রয়েছে, তা উদ্বর্তনবাদের পরিপূরক অংশ । সমস্ত 
হিন্দুতত্বই তাদের প্রকৃতি অনুসারে চক্রতত্বেব উপর প্রতিষ্িত। 
অগ্রগতি সেখানে পর পব তরঙ্গপ্রবাহের মতো দেখা দেয়। প্রত্যেক 
তরঙ্গ ওঠে আবাব নামে। প্রত্যেক তরঙ্গে পরে আবার নতুন 
করে তরঙ্গ আসে। সে তরঙ্গও ওঠে ও নামে. একারণেই 
স্বামীজী বলেছেন £ ২৮ 
“এমনকি আধুনিক গবেষণাৰ ভিত্তিতেও মানুষ কেবল 
উদ্বর্তন মাত্র হইতে পাবে না। প্রত্যেক উদ্বর্তনের জন্য চাই 
অন্ুবর্তন-ও। আধুনিক বিজ্ঞানী বলিয়া দিবেন যে, তুমি কোনো 
ঘন্ত্বের মধ্যে যতোখানি শক্তি দিবে, সে যন্ত্র হইতে ততো- 
খানিই শক্তি তুমি পাইতে পাবো । কিছু-না হইতে কিছু 
উৎপন্ন হইতে পারে না। মান্রষ যদি আদিম মেরুদণ্ডবিহীন 
কোনো' প্রাণীর উদ্বত্তিতরূপ হয়, তবে পূর্ণতম মানুষ, বুদ্ধ 
মানুষ, খৃষ্টমানুষ, তাহারাও এ আদিম মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর 
মধ্যে নিবহ্তিত হইয়ছিলেন। এইভাবে আমরা প্রাচীন 
শাস্ত্রে ও আধুনিক জ্ঞানের মধ্যে সামপ্স্য বিধান করিতে 
পারি। পূর্ণতম মানুষের রূপ লাভ না করা পর্বস্ত যে শক্তি 
বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া ধীবে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে, 
তাহা শুন হইতে আমিতে পারে না। এই শক্তি কোথাও 
না কোথাও বিগ্ধমান ছিল। এবং যদি জীবকণায় গিয়া তুমি 
ইহার সূত্রপাত লক্ষ্য কর, তবে এ জীবকণাতেই নিশ্চয় সেই 
শক্তি বিদ্যমান ছিল । 
৯৮ জ্ঞানযোগ । 


দি নত চি লি দিটনি 


৮৯ 


জ্ঞানযোগ সংক্রান্ত একটি বক্তৃতায় তিনি উদ্বর্তন-নিবর্তন 
ধারণাকে একটি বিস্ময়কর রূপ দেন। তাঁর মত অনেকাংশে 
ওয়েলমের বিপরীত উদ্বর্তনের সমধর্মী। তিনি একু বক্তৃতায় 
বলেছিলেন-_ 
“আমর! যদি জন্ত-জানোয়ার হঈতে উখিত হইয়া থাকি, 
তবে জন্তজানোয়ারও মধঃপতিত মানুষ হইতে পারে। 
কেমন কবিয়া জানিলেন যে, তাহা নহে? আপনারা 
কতকগুলি ধারাবাহিক দেহ লক্ষ্য করিয়াছেন, সেগুলি ক্রমেই 
উন্নততর হইয়াছে। কিন্তু তাহা! হইতে আপনার! কেমন 
করিয়া জোবেব সঙ্গে বলিতে পারেন যে, উহা কেবল নিম্নতন 
হইতে উচ্চতর হইয়াছে, কখনও উচ্চতর হইতে নিয়তর হয় 
নাই 1--.***আমি বিশ্বাস কবি, এই ধারাবাহিকতা বারে 
বারে নীচ হইতে উপরে এবং উপর হইতে নীচে উঠা-নামা 
করিতেছে ।” 
স্যত্ি রহস্য সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য প্রণিধানযোগা । তিনি 
বলেছেন স্থষ্ট বস্ত্র মাত্রেই চেতন ও অচেতন এই ছু'ভাগে বিভক্ত ॥ 
মানুষ হ্ষ্টবস্তর চেতনভাগের শ্রেষ্ঠ প্রাণিবিশেষ। কোন কোন 
ধর্মের মতে ঈশ্বর নিজের মতো রূপবিশিষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ মানবজাতি স্ষ্টি 
করেছেন, আবাব কেউ বলেন যে, মানুষ লেজবিহীন বানরবিশেষ ॥ 
অনেকে আবার বলেন, মান্রষেবই কেবল বিচাবশক্তি আছে, তার 
কারণ মানুষের মস্তিক্ষে জলেন ভাগ বেশি । যা হোক, এ বিষয়ে 
কারো মধ্যে কোন মতভেদ নেই যে, মানুষ প্রাণিবিশেষ ও প্রাণিসমূহ 
যে সব বন্ত স্থষ্ট হয়েছে সেই সব পদার্থের অংশ মাত্র । এবারে প্রশ্গ 
হলো স্থষ্ট পদার্থ বলতে আমরা কি বুঝি? স্বামীজী বলেছেন যে এ 
বোঝার জন্তে একদিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণরূপ 
উপায় অবলম্বন ক'রে নান! বিষয়ের অনুসন্ধান করতে লাগলেন । 


গজ 


আর অন্যদিকে জামাঁদের পূর্বপুকষেরা ভারতের মাটিতে শরীর রক্ষার 
জন্য অতি অল্প সময় ব্যয় কবে কৌগীন প'বে বিচার করতে লেগে 
গেলেন-এমন জিনিস কি আছে, যা জানলে সব জান! হয়ে যায় । 
এদেব মধ্যে নানাবকমেব লোক ছিলেন। কাজেই চার্ধাকের 
দৃশ্যসত্য মত থেকে শঙ্কবাঁচার্ধে অদ্বৈত মত পর্যন্ত সমস্তই 
আমাদেব ধর্মে পাওয়া যায়। ছু'দলই ক্রমে এক জায়গায় হাজির 
হয়েছেন এবং এক কথাই বলছেন। উভয়পক্ষই বলছেন যে, এই 
ব্রহ্মাণ্ডেব সমস্ত পদার্থ এক অনিব্চনীয় অন।দি বন্তব প্রকাশমাত্র । 
কাল (11075 ) এবং দেশ ( ১1909 ) ও তাই । 
স্বমীজীব কথায__-২৯ 
“কাল অর্থাৎ যুগ, কল্প, বংসব, মাস, দিন ও মুহুর্ত প্রভৃতি 
সময়ঙ্ঞাপক পদার্থ, যাহ।ব অন্থুভবে তৃর্ধেৰ গতিই আমাদের 
প্রধান সহায়; ভাবিয়া দেখিলে সেই কালটাঁকে কি মনে 
হয? তূর্য অনাদি নহে » এমন সময় অবশ্য ছিল, যখন স্যের 
স্থষ্টি হয় নাই। আবাব এমন সময় আসিবে, যখন 
আবাব ত্বর্য থাকিবে না।% ইহা নিশ্চিত। তাহা হইলে 
অখণ্ড সময় একটি অনির্বচনীয় ভাব বা বস্তুবিশেষ ভিন্ন আর 
কি? আকাশ (528০৪) বা অবকাঁশ বলিলে আমরা পৃথিবী 
বা সৌবজগৎ-সন্বন্ধীয় সীমাবদ্ধ জায়গাবিশেষ বুঝি । কিন্ত 
- উহা! সমগ্র স্যষ্টিব অংশমীত্র বই আব কিছুই নয়। এমন 
অবকাশও থাকা সম্ভব, যেখানে কোন স্যষ্ট বস্তই নাই । 
অতএব অনন্ত আকাশও সময়েব মতো অনির্বচনীয় একটি 
ভাব বা বন্্ বিশেষ। এখন মৌরজগৎ ও স্বষ্ট বস্তু কোথ! 
২৯, হবিপদ মিত্র £ স্বামীজীর সহিত কয়েক দন, 
* 91: ]191)93 76905 লিখিত 176 109108 507), প্রবন্ধ দ্রঃ | স্বামীজীর 
এই বক্তব্য ]9৪9-এর আগে। ) 


৯৯ 


হইতে কিবপে আসিল? সাধাবণতঃ আমবা কর্তা ভিন্ন 
ক্রিয়া দেখিতে পাই না। অতএব মনে কবি, এই স্থষ্টির 
অবশ্য কোন কর্তা আছেন, কিন্তু তাহ! হইলে স্যন্তিকর্তাবও 
তো স্বগ্টিকর্ত আবশ্যক ; তাহা থাকিতে পাবে নাঁ। অতএব 
আদিকাবণ, স্থষ্টিকর্ত। বা ঈশ্ববও অনাদি অনির্চচনীয় অনস্ত 
ভাব বা বস্তবিশেষ। অনন্তেব তো বুত্ব সম্ভবে না। তাই 
এ সকল অনন্ত পদার্থই এক, এবং একই এ-সকলবপে 
প্রকাশিত ।' 
স্বমীজীব মন্তব্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের 
সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বব তা সজোবে বলেছেন। জভবিজ্ঞানীবা একথা 
স্বীকাব কববেন না, যদিও কোন কোন বিজ্ঞানী স্যষ্টিতন্বেব জটিল 
বহস্ত উন্মোচিত কবতে না পেবে শেষ পর্ষন্ত “৮1621 £01:০'-এব 
শবণ নিয়েছেন। অনেকে আবাব প্রকাবান্তবে ভগবানেব কথাও 
বলেছেন। ত্রন্মাণ্ডেৰ শ্িসংক্রান্ত যে সব তত্ব এ পধন্ত পাওয়া 
গেছে তাব কোনটিই বহস্তেব মুলোচ্ছেদ কবতে সক্ষম হয় নি। 
ইতিপূর্বে হ্গাগুতত্ব সম্পর্কে আলোচনাব সময় সন্ধে চন-প্রসাবণ 
তত্বেব কথা! বলা হয়েছে । স্বামীজী দেখিয়েছেন যে সাংখ্য মতেও 
সৃষ্টি বা ক্রমবিকাশ এবং প্রলয় বা ক্রমসংকোচেব কথা বল] হয়েছে । 
ব৪0৮51০- যাকে বাংলায় বলা হয় প্রকৃতি”, ম্বামীজী তাঁকে 
বলেছেন “অব্যক্ত” । তাব মতে এটিই অপেক্ষাকৃত বৈজ্ঞ।নিক নাম। 
অব্যক্ত হচ্ছে যা ব্যক্ত নয়, এ থেকেই সমস্ত পদার্থ স্থষ্ট হয়েছে। 
এ থেকেই অণু-পবম।ণু এসেছে। প্রাচীন আচার্ষগণ বলেছেন, 
অব্যক্ত হচ্ছে তিনটি শক্তিৰ সাম্যাবস্থা। সত্ব, রজঃ তমঃ এর 
সম্মিলিত রূপ । 
প্রাচীন দার্শনিকদেব অনেকে বলেছেন যে সমগ্র ব্রহ্মা 
কিছু দ্রিনের জন্য একেবাবে লয়প্রাপ্ত হয়। আবার কেউ কেউ মনে 
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করেন ত্রহ্ধাপ্তের অংশ বিশেষে এই প্রলয় সংঘটিত হয়। স্বামীজী 
ছ্িতীয় মতেব পক্ষপাতী । তিনি বলেন৩০-_ 
“মনে ককন, আমাদেব এই সৌবজগৎ লয়প্রাপ্ত হইয়া! অব্যক্ত 
অবস্থায় ফিবিয়া গেল, কিন্তু সেই সময়েই অন্যান) সহত্র 
সহত্র জগতে তাহাব ঠিক বিপবীত কাণ্ড চলিতেছে । আমি 
দ্বিতীয় মতটিব অর্থাৎ প্রলয় যুণপৎ সমগ্র জগতে সংঘটিত হয় 
না, বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন খাপাব চলিতে থাকে- এই 
মতটিবই অধিক পক্ষপাতী । 
স্বামীজী ক্রমবিকাশ ও ক্রমসন্কোচেব যে বিববণ দিয়েছেন 
আধুনিক মতবাদের সঙ্গে ভাব মিল আছে । তিনি বলেন, আধুনিক 
বিজ্ঞানে যাকে জড় বস্তু বল। হয় হিন্দু মনস্তত্ববিদেবা তাকে ভূত 
বলেন । এ-ই “আক।শ? নামে অভিহিত । ইথাব বললে আমবা যা 
বুঝি, “আকাশ? অনেকট। সেই বকম। আকাশ? হচ্ছে আদিভূত। এ 
থেকেই যাবভীষ স্ুুল বস্তু উৎপন্ন হয়েছে | এব সঙ্গে প্রাণ? থাকে । 
প্রাণ হচ্ছে গতি বা স্পন্দন । যা কিছু দেখতে পাই তা এই প্রাণের 
বিকাব এবং জড় বা ভূত-পদার্থ যা কিড় আমবা জানি, যা-কিছু 
আকৃতিযুক্ত বা বাধাদান কবে, তা এই আকাশেরই বিকার। 
বিবেকানন্দ স।ংখাীয় ব্রন্ম।গুতবে আস্থাশীল ছিলেন । তিনি ব্য।খ্যা 
কবে বলেছেন যে প্রাণেব বাববাব আঘাতে আকাশ থেকে বাযুবা 
আকাশেব ম্পন্দনশীল অবস্থা উপস্থিত হয়, তা থেকে বায়বীয় বা 
বাম্পীর পদার্থে উৎপত্তি হয়। স্পন্দন ক্রমশঃ দ্রুত থেকে 
দ্রুততর হতে থাকলে উত্তাপ বা তেজের উৎপত্তি হয়। উত্তাপ 
ক্রমশঃ কমে শীতল হতে থাকে, তখন এ বাম্পীয় পদার্থ তরল ভাব 
ধারণ করে, তাকে “অপ, বলে; অবশেষে তা কহিনাকার প্রা 
হয়। তার নাম “ক্ষিতি' বা! পৃথিবী । সবচেয়ে আগে আকাশের 
৩০, ধর্মবিজ্ঞান, সাংখণীয় ব্রদ্মাগুতত্ 
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স্পন্দনশীল অবস্থা, তারপর উত্তাপ, তারপর তা তরল হয়ে যাবে, 
আর যখন আরো ঘনীভূত হবে, তখন তা কঠিন জড়পদার্থের আকার 
ধরণ করবে । ঠিক এর বিপরীতক্রমে সব কিছু অব্যক্ত অবস্থা! প্রাপ্ত 
হয়। কঠিন বস্তনিচয় তরল পদার্থে পরিণত হবে, তরল পদার্থ 
কেবল উত্তাপ বা তেজোরাশিতে পরিণত হবে। এগুলি আবার 
ধীরে ধীরে বাম্পীয়'ভাব ধারণ করবে। পরে পরমাণুসকল বিশিষ্ট 
হতে আরম্ভ হয় এবং সবশেষে সমুদয় শক্তির সামপ্ীস্ত-অবস্থ। 
উপস্থিত হয় । 

এখানে আধুনিক বিজ্ঞ।নের মতবাদ একবার উপস্থিত করলে 
অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 

বিজ্ঞানীরা বলেন কোটি কোটি দলর্বাধ! নক্ষত্র নিয়ে রচিত হয়েছে 
বিশ্বজগৎ। আমাদের সুধ তাদেরই অন্তর্গত একটি নক্ষত্র। পৃথিবী 
থেকে আকাশের দ্রিকে তাকালে মনে হয় নক্ষত্রগুলি স্থির হয়ে 
আছে। প্রকৃতপক্ষে তা নয়। আলোর বর্ণ।লী পরীক্ষায় জান! 
গেছে ষে, কোন নক্ষত্র স্থির হয়ে নেই, তার! ক্রমাগত ছুটে চলেছে। 
একটি নক্ষত্র থেকে আর একটির দূরত্ব বা ব্যবধান কোটি কোটি 
মাইল। তাই তান্দর পক্ষে পরম্পবের কাছে চলে আসা অতি 
বিরল ঘটনা । বিখাত বিজ্ঞানী সার জেমস্‌ জীনস্‌ অনুমান 
করেছিলেন এই বিরল ঘটনা ঘটেছিল প্রায় ছু'শো কোটি বছর 
অগে। 

একটি প্রক1ণও নক্ষত্র ভেসে এসেছিল স্থধের খুব কাছে। এই 
বিরাট আকৃতির নক্ষত্রের আকর্ষণের ফলে সূর্যের মধ্যে উখিত হলে? 
এক প্রচণ্ড ঢেউ। তা জ্বলন্ত বাম্পের। আগন্তক নক্ষত্রটি সূর্যের 
যত কাছাকাছি আসতে লাগলো) এ তরঙ্গও তত প্রবল হয়ে উঠলো । 
ক্রমে প্রকাণ্ড একট! অগ্নিবাম্পের টানান্তত্র (চ11905 ) সুর্যের 
পিঠ থেকে বেরিয়ে অগ্রসর হলো আগস্তকের দিকে । টানা স্ৃত্রটি 
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অনেকট1 পটোলের মতে।। মাঝখানে ফোলা আর হ'পাশে 
অপেক্ষাকৃত সরু । 'যেমনি আকম্মিক ভাবে নক্ষত্রটি সূর্যের কাছে 
এসে পড়েছিল ; তেমনি হঠাৎ এক সময় দূরে সরে গেল। কিন্ত 
অগ্নিময় টানান্থৃত্রের পক্ষে আর ্ৃর্যদেহে প্রত্যাবর্তন কর! সম্ভব হলো! 
না। সুর্যের আবর্তনের বেগ গ্রহণ ক'রে সে সূর্যকে প্রদক্ষিণ কর! 
শুরু করলো । ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন অগ্নিময় অংশ তেজ হারিয়ে ঘন 
হতে আরম্ভ করে। তখন বাম্পপিণ্ড ভেঙে বিভক্ত হলে। ক্ষুদ্রতর 
অংশে । অংশগুলি বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময়ে তাদের মধ্যে যে বেগ 
সঞ্চারিত হয়েছিল তার সঙ্গে সূর্যের প্রবল আকর্ধণী শক্তির 
সামগ্তহ্ত হয়ে যে বেগ থাকলো, তার ফলশ্রতিতে অংশগুলি 
ঘুরতে শুরু করলো সুর্যের চারপাশে । ছোট বড়ো টুকুরোগুলো 
এক একটি গ্রহ। আমাদের পুথিবীও তাঁদেরই এক শরিক । 
টুকরোগুলি ক্রমশই তেজ ছড়িয়ে দিতে লাগলো, ঠাণ্ডা হালে। 
প্রথমে এল জল, কারণ বায়বীয় পদার্থ ঠাণ্। হয়ে প্রথমে জলে 
পরিণত হয়, পরে আরো শীতল হলে কঠিন হয়। যদিও সমস্ত 
বায়বীয় পদার্থ কঠিন বা তরল হয়, কিছু বায়ব আকারেই 
থাকে। ধীরে ধীরে পৃথিবী যখন আরো ঠাণ্ডা হলো, তখন 
বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প জমে তরল হয়ে সমস্ত ঢালু জায়গা! ভন্তি 
করে দিল। 

ব্রক্মাণ্ততত্ব সম্পর্কে স্বামীজীর নিজম্ব মত আলোচনার অপেক্ষা 
রাখে । ইতিপূর্বে তার বক্তব্যের যে অংশ উদ্ধত করেছি “মনে করুন 
০০০০, এই মতটিরই অধিক পক্গপাতী'_-তা আধুনিক জ্যোতিবিদ্দের 
কথার সঙ্গে অনেকাংশে মেলে । এ নিয়ে বিস্তত আলোচনার আগে 
স্বামীজীর একটি বিশেষ মন্তব্য উল্লেখ করবো । তিনি বলেন, সমগ্র 
বিশ্ব-ব্রক্মাণ্ডের মধ্যেও ক্রমবিবর্তনের পালা চলছে। তিনি বলেছেন 
-_এই ব্রহ্মাণ্ড কোথা থেকে এল, নিঃসন্দেহে তা আগেকার. কোন 
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সঙ্গ ব্রন্মাণ্ড থেকে । আর দেখা! যাঁয় শুন্য থেকে কোন কিছুব 


উৎপত্তি হয় না। স্বামীজীর ভাষায়৩৯__ 
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( তাহলে আমব। দেখছি যে শূম্ত থেকে কোন কিছুবই উৎপত্তি 
হয়না। সব জিনিসই অনম্তকাল ধবে আছে এবং থাকবেও। 
কেবল টঢেউয়েব মত একবাঁব উঠছে, আবাব পড়ছে। অ্ুঙ্ 
অব্যক্তভবে একবাব লয়, আবাব সুল ব্যক্তভাবে প্রকাশ, সমগ্র 
প্রকৃতিতেই এই ক্রমসঙ্কোচ ও ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়া চলছে । নিম তম 
প্রাণী থেকে সবোচ্চ পূর্ণতম মানুষ পর্যন্ত সকলেই কোনকিছুব ক্রম- 
সম্কৃচিত অবস্থা । ) -_মনুর্দত 

প্রথমে স্বামীজীব বক্তব্যেব প্রথমাংশ নিয়ে আলোচনা করা 
যাক। এ কাজে আমাদেব জ্যোতিধিজ্ঞানীবা বিশ্বসম্পর্কে যে সব 
কথা বলে গেছেন তাব সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হতে হবে। 

মাফিন জ্যোতিবিচ্ছানী এডুয়িন হাবল আবিষ্ষাব করেন যে, 
বিশ্বের অসংখ্য নক্ষত্র এবং অগণিত নীহারিকা একে অপরের কাছ 


৩১, 00200150 ড/09115 ০৫6 5%/810)1 ৬1561918109, (1958 ), 
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থেকে অবিশ্বাস্ত দ্রুত গতিতে দূরে চলে যাঁচ্ছে। পবস্পবেব কাছ 
থেকে দূবে সবে যাওয়াব জন্যে বিশ্ব ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। বিশ্বযে 
প্রসবণশীল তা অনেকদিন ধবেই বিজ্ঞ।নীব! অনুভব কবেছেন। 

বিশ্বকে একটা বেলুনেব সঙ্গে তুলনা কবা যাক। মনে কব! 
যাক, এ বেলুনের গাষে অনেক কিছু চিহ্ন দেওয়া আ।ছ। বেলুন 
যখন চুপসে থাকে, তখন বিন্দুগুলি গাঁষে লেগে থাকে । কিন্ত 
বেলুন যতই ফুলবে, বিন্দ্ুগুলিব পাবস্পবিক দৃবত্বও শত বাড়বে । 
বিশ্ব-বেলুনেব গায়ে বিশ্দু চিহনুগুলি নক্ষত্র-নীহাক্কাব দল। তফাৎ 
এই যে, বেলুনেব মধ্যে ফাপা আছে । বিশ্ব-বেলুনেব মধ্যে কোন 
(পা নেই । এই পবিকল্পনা মেনে নিলে বিশ্বকে সীমাধিত বলা 
চলে না যেহেতু বিশ্বে বিস্তাণ স্তদ্ধ হবাব সঙ্গ» বাবণ নেই । 
এখানে একটা প্রশ্ন ওগে- সে প্রশ্নটি হচ্ছে _আদি কোথায়? 
নক্ষত্র-নীহাবিকাব দল একে অপবেব কাছ থেকে দ্ববে সবে যাচ্ছে 
তা যদি মেনে নেওয়া যায, তাহলে জিজ্ান্ত-_যখন থেকে অপসাবণ 
ক্রিয! শুক হলো, তাৰ আগে বিশ্বেব অনম্থা কি ছিল? 

শেষ প্রশ্মটিব জবাব দিলেন বিগ. ব্যাং থিযোবীব' সমর্থকেবা। 
এদেব মধ্যে আছেন বার্ণার্ড লভেল, মাটটিন বাইল, জর্জ গ্ামো 
প্রমুখ বিজ্ঞানীবা। তাব। মনে কবেন-যখন থেকে বিশ্ব বিস্তৃত 
হতে আবন্ত কবলো, তাব কোটি কোটি বছব আগে বিশ্বের 
সমগ্র বস্ত্রনিচষ ঘননিবদ্ধ ছিল অনেকটা ডিমেব মত। তাকে 
বলা হলো কস্মিক এগত। তাদেব মতে ধু বছব আগে 
আকস্মিক ভাবে এক প্রচণ্ড বিস্ষোবণেব সঙ্গে তা টুকৃবো টুকৃবো 
হয়ে ছড়িযে পডলো । এ থেকেই এসেছে গ্যালাক্সি এবং স্র্যসমূহ | 
বিক্ষোবণের পবে মহাকর্ষেব ফলে খণ্ড কণাগুলি আবাব দানা বাধতে 
লাগলো । তা থেকেই প্রথমে নীহাবিকা ও পরে তাবাব জন্ম । 
বিস্ষফেবণেব ফলে বন্ত কণাগুলিব মধ্যে এত অধিক মাত্রায় বেগ 
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সঞ্চারিত হয়েছিল যে, তার ফলে নীহারিকা! এবং নক্ষত্রপু্ী ক্রেমেই 
দুরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু একটি প্রশ্ন তারা এড়িয়ে গেলেন। 
অপসারণ ক্রিয়। শুরু হওয়র আগে বিশ্বের বস্তনিচয়ের অবস্থা 
কেমন ছিল? তবে তারা একথ। বলেন যে, কোটি কোটি বছর 
আগে যেমন চেহারা ছিল আজ আর তা নেই। 

প(লসেটিং থিয়োরী বা প্রসারণ-সঙ্কেচন তত্ব আলোচন। করলে 
স্বমীজীর বক্তব্যের সঙ্গে মিল পাওয়া যেতে পারে । এই তত্বে 
বলা হয়েছে, বিশ্বের প্রসবণশীলতা কমে আসছে এবং এক সময়ে তা 
বন্ধ হয়ে যাবে । তারপরে শুক হবে সঙ্কোচনের পালা । অবশেষে 
বিশ্ব এক ঘননিবন্ধ বস্তথতে পরিণত হবে), তখন হবে আবার এক 
বিল্ফোরণ। পরেই প্রসারণ ক্রিয়া আবস্ত হবে, এবং শেষে পুনরায় 
সন্কেেচেন। এই তত্বে বিশ্বাসীর। বলেন যে, বিস্ফেবণের ফলেই জন্ম 
নিয়েছে তারকা পুঞ্জ। তারপবে তাবা মহাকাশে ধাবিত হতে 
থাকে। জন্মক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে চলে যায়; তবে তার একটা 
সীমা! আছে। তার পবেই আবার সঙ্কুচিত হয়ে পূর্বেকার ঘনত্বে 
ফিরে আসে। 

কতিপয় জ্যোতিবিদ মনে করেন যে, স্থষ্টির মুহুর্তে যখন বিশ্ব 
বস্তপিগ্ুবূপে অথবা অতি ঘননিবদ্ধ অবস্থায় ছিল, তখন ত] ছিল, 
শুধু শক্তিপুগ্জ। তারপর বিশ্ব যত প্রসারিত হতে লাগলো, তখন 
শক্তি বস্ততে পবিণত হতে আরম্ভ কবলো। পুর্বেকাব তত্ব অনুসারে 
একথ। ধারণ! করা যেতে পারে, শক্তি যখন সম্পূর্ণরূপে বস্তুতে 
পরিণত হবে, তখন তার পরিবর্তনে কোন সম্ভ।বন। থাকবে না। 
ফলে দেশ ও কাল লুপ্ত হবে। 

পালসেটিং থিয়োবী অন্সাবে জান যায় যে, সবোত্তম বিস্তৃতির 
সময়েও অনেক শক্তি বাড়তি থাকে । তার ফলে গ্যালাকিপুঞ্জ 
(01056 06 0815155 ) তাদের পারস্পরিক আকর্ষণের 
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সাহায্যে ( গ্র্যাভিটি ) ফের চঙ্সতে শুর করতে পারে এবং বিপরীত 
ক্রিয়া বা সন্ক্(চনের পালা আরম্ভ হয়। 

স্থির-তত্ব বা স্টেডি-স্টেট থিয়োরীর মূল কথা হচ্ছে বিশ্ব অন্ত 
কাল ধরেই ছিল এবং থাকবেও | প্রাচীন নক্ষত্রসমূহ অস্তিম দশ! 
প্রাপ্ত হলে তার জায়গায় নতুন নক্ষত্র জন্ম নিচ্ছে। এক কথায় 
বলতে গেলে-_ এই মহাবিশ্বের আদি নেই, অস্ত নেই। আদিতে 
যে সংখ্যক নক্ষত্র ছিল, এখনও তাই আছে। এখানে স্বামীজীর 
বক্তব্য স্মরণীয় । স্টেডি-স্টেট থিয়োরীর সঙ্গেও স্বামীজীর ধারণার 
মিল ন্ুস্পষ্ট। ্‌ 

বুটিণ জ্যোতিধিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল বলেন যে, বিশ্ব বিস্তারশীল 
তাঠিক। কিন্ত বিস্তারের ফলে আন্তর্নক্ষত্র বা আন্তর্নাহারিকার 
শূন্যত। বেড়ে যাচ্ছে তা৷ তিনি মানেন না। তিনি বলেন, নব নব 
স্থষ্টির ফলে উৎপন্ন বস্তুনিচয়ের ধান্ধ।তে বিশ্ব বেড়ে চলেছে । যদিও 
নক্ষত্র এবং নীহ।রিকাগুলি ক্রমেই দুরে সরে যাচ্ছে, কিন্তু ফাকা 
স্থান মুহুর্তে ভর্তি করে দিচ্ছে নতুন বস্ত এসে । 

বেলজিয়ামের বিজ্ঞনী £0109 161079165 বলেন যে, মহাকাশ 
কখনে। গ্যালাগ্সিবজিত অবস্থায় থাকবে না। হয়তো দূরবীক্ষণ যন্ত্র 
দিয়ে অনেক গ্যালাক্সি দেখা যাবে না। কারণ তারা ক্রমে হটে 
যাচ্ছে। তাদের জায়গ। দখল করে নিচ্ছে নতুন ব্রন্মাণ্ড। যেহারে 
বস্তু সরে যাচ্ছে, ঠিক সেই হারে নতুন বস্ত তৈরি হচ্ছে। তবে এই 
হার খুব কম। বাস করবার ঘরের পরিমিত স্থানে একটি সম্পূর্ণ 
নতুন হাইড্রেরজেন পরমাণুর স্থষ্টি হতে চার থেকে পাঁচ হাজার 
বছর লাগে। তবে যেহেতু এই পদ্ধতি অনাদি কাল ধরে চলে 
আসছে যেহেতু প্রায় ১১০০০১০০০১০০০১০০০১০০০১০০০১০০ ০১০০১ 
০০০১০০০১০০০ টন (প্রায় পঞ্চাশটি সূর্যের ওজনের সমান ) প্রতি 
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সেকেণ্ডে উদ্ভৃত হচ্ছে । এই ন্ষ্টির কাজ অতি রহস্তময়। কোন্‌ 


লিড 


শক্তি থেকে এই বন্তনিচয় স্থ্টি হচ্ছে তা সামান্য বলা হয়েছে, 
কিন্তু এই শক্তি আসছে কোথা! থেকে সে আলোচনা এখানে 
অপ্রাসঙ্গিক। 
এই যে অনবরত বন্ত স্থষ্টি হচ্ছে, তা আসবে কোথ! থেকে ? 
ফ্রেড হয়েল বলেন, এ€ 0965 1706 00106 1010 82%/1061:5, 
1/1965119] 5117719 9105913১ 16 159 ০01520507. স্ব।'মীজীর 
বক্তব্য পুনবায় পাঠ করলেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদের সঙ্গে 
তার সাদৃশ্য অনুভব করা যাবে। 
ক্রমবিকাশবাদ হ'ল বিবেকানন্দের বেদীন্তশ/;ত্বর অন্যতম 

ভিত্তি। তাব দর্শনে তিনি পাঁচটি প্রকল্প উপস্থাপিত কবেছেন। 
তার মধ্যে ক্রমবিকাশবাদ ও ক্রম-সঙ্কেচব।দ, বৃত্বীকারে বিবর্তন, 
সর্বব্যাপী অপরিবর্তনীয় আত্মবস্তব অস্তি এবং অনন্ত শক্তিবত্। ও 
মানুষের চৈতন্ত ্বরূপতা অন্যতম । ক্রমবিকাশবাদ ও (ক্রমসস্কোচ- 
বাদ) কথা আগেই বল! হয়েছে । বুত্তাকারে বিবর্তনের কথাও 
বিজ্ঞানীর] স্বীক।র কবেছেন। বিজ্ঞ।মী সাঁডিন বলেন ।৩২ 
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স্বামীজীর দর্শনের সব কণ্ট প্রকল্প বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণিত 
হয়নি। কিন্তু একথা ঠিক যে, বিজ্ঞানের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ । বিজ্ঞান 


৩২. 77186 01১20012101 01 11212) (223-74), 


১৪৩৩ 
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ক্রমবিবর্তনের উদ্দেশ্য কি স্বামীজী বলেন, এর মাধ্যমে 
আত্মা নিজের বিকাশ সাধন করে বিবর্তনের সমস্ত প্রক্রিয়াই আত্মার 
নিজেকে ব্যক্ত করবার জন্য সংগ্রাম । এ প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিরং 
ংগ্রাম। প্রকৃতির অনুযায়ী কঁজ ক'রে নয়, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
ক'রেই মানুষ বর্তমান অবস্থা লাভ কবেছে। তার কথায় £ 
প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জন্ত রাখিয়া জীবনধারণ করা» প্রকৃতির 
সঙ্গে একতানতা। রক্ষা কর প্রভৃতি সম্বন্ধে বু কথাই আমরা 
শুনিয়া থাকি। এরূপ ধারণা ভ্রম। এই টেবিলটি, এই 
জলের কুঁজাটি, এই খনিজ পদার্থগুলি, এই বৃক্ষ ইহারা 
সকলেই প্রকৃতির সঙ্গে সামপ্রস্য রক্ষা রাখিয়া চলিতেছে । 
সেখানে সম্পূর্ণ সামপ্রন্ত বিচ্ভমান-কোন বিরোধ নাই। 
প্রকৃতির সঙ্গে সামগ্তস্ত বিধানের অর্থ নিশ্চেষ্টতা, মৃত্যু 
মানুষ এই গৃহ কিরূপে নির্মাণ করিয়ছে--প্রকৃতির সহিত 
সামগ্তস্য রাখিয়া]? না, প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য 
দিয়াই ইহা নিমিত হইয়াছে । প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিরস্তর 
সংগ্রামের পথেই মানুষের উন্নতি। প্রকৃতির অনুগত 
হইয়া নয় ।১৩৩ 
পূর্ববর্তা অধ্যায়ে আমরা দেখে এসেছি যে, স্বামীজীর মতবাদ 
বিজ্ঞানের বিরোধী নয়। জগত ব্যাখার প্রসঙ্গ তুললে দেখা যায় 
সমস্ত বিজ্ঞানই বেদান্ত-গ্রাহ্া। জার্মান দার্শনিক 00509৬ 
)551)175 বলেছেন ঘে, বিবেক।নন্দের ক্রমবিবর্তনতত্ব ও মনস্তত্ব 


৩৩, স্বামীজীর বাণী ও রচন।, শতবর্ষ সং, ২য় খণ্ড (প্রকৃতি ও মানুষ? )। 
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বিজ্ঞানসম্মত ।৩৪ বিবেকানন্দ নিজেও বলেছেন যে, ইন্ড্িয়জ্ঞানের 
দ্বারা উপলব্ধির ব্যাপাবে সাংখ্যমতেব সঙ্গে আধুনিক শারীব বিজ্ঞানের 
পার্থক্য অতি অল্প। 
স্বামীজী বলেছেন, বিশ্বেব ক্রমসঙ্কোচ ও ক্রমবিকাশ এই ছুই 
পথ বৃত্তাকাব। এই জগতে কোন গতি সবল বেখায় সম্ভব নয়। 
গণিঙবিদূবা বলেন যে, কোন সবলবেখাকে যদি ক্রমাগতভাবে 
বাডান যেতে থাকে তাহলে তা একটি বৃত্তে পবিণত হবে। 
স্বামীজীব কথায়__'আমবা ক্রমাগত সবল বেখায় চলিতেছি এ 
কথ! আমি আদৌ বিশ্বাস কবি না। ইহা অসম্থদ্ধ প্রলাপমাত্র । 
ডাবউইনেব ক্রমবিক।শবাদে সবল বেখাষ উন্নতিতত্ব বল। হযেছিল। 
অর্থাৎ কেবলমাত্র ক্রমবিকাশ । বিবেকানন্দ এই তত্বেব ক্রুটি দেখিয়ে 
বলেছেন, ক্রমবিকাশ থাকলে ক্রমসঙ্কেচন হবেই । এ অবধাবিত 
সত্য। আইনষ্টাইনেব চতুর্মাত্রিক সত্তাব আবিষ্ষাবেব পৰব জান! 
গেল যে, কোন সনত্তাব মধ্যে যখন জড পদার্থে অস্তিত্ব থাকবে 
না, তখনই তাৰ সাম্যাবস্থা এবং তখন তাব বিস্তৃতিও অনস্ত। কিন্ত 
যে মুহুর্তে জড়েব আবির্ভাব ঘটবে তখনই সেই বিস্তৃতি হাস পায। 
“যেখানে জডপিগুব অবস্থান সেখানেই তাব আশেপাশের 
সত্তা যেন বেকেঁচুবে যায । এবং এক গতিশীল পদার্থ যখন 
অপব কোন এক পদার্থজনিত এপ বাঁকীচোবাব মধ্যে 
এসে পড়ে, তখন আব ঝন্ুভাবে চলতে পাবে না, বাকা- 
চোবাব বীতি অন্ুয়ায়ী তাঁব গতিপথও হয়ে পড়ে কুটিল। 
কাজেই দেখা যাচ্ছে বিবেকানন্দেব ক্রমবিবর্তনতত্ব বিজ্ঞানেব 
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অন্তুপন্থী। তাঁর এই ক্রমবিকাশ-ত্রমসক্কোচন তত্ব শুধু দৈহিক 
বিষয়েই কার্ধকরী নয়, তা মানসিক বিবর্তন ' ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য | 
ধর্মতত্বে ক্রমবিকাশকে বল! হয়েছে ত্যাগ । ক্রমবিকাশের ফলেই: 
মানুষ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিকাশ । 
এই প্রসঙ্গে স্থষ্টিতত্ব ও ক্রমবিকাশবাদ সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয় 
দর্শানের সিদ্ধান্ত নিয়ে আরও একটু আলোচনা করলে ভাল হয়। 
সাংখ্য-পাতগ্জল, উপনিষদ ও শ্রীমন্ভাগবতে এ সম্বন্ধে যে মতবাদ 
আছে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। জৈমিনির মতে ( পুঝ, 
মীমাংস। ) জগতের উৎপত্তি নেই, অতএব বিনাশও নেই ! বর্তমানে 
যে অবস্থায় ও যে নিয়ম অনুসারে বিশ্বত্রন্মাণ্ড চলছে, অতীতেও 
একই নিয়মে চলেছে এবং ভবিষ্যতেও একই নিয়মে চলবে । এখানে 
ফ্রেড হয়েলের বক্তব্য ম্মর্তব্য। জেমিনি বলেন, “ন কদাচিদনীদৃশম, 
-_কদাঁচ অন্যরকম নয়। অনাদি অতীত কাল থেকে সবুর ক'রে 
অনন্ত ভবিষ্যৎ কাল ধরেই একই নিয়মে ত্রহ্মাণ্ড চলতে থাকবে । 
সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শনে মহাজাগতিক অভিব্যক্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
ভিন্ন মত পোষণ করা হয়েছে। সাংখ্যকার “পঞ্চবিংশতি' তত্ব 
অবলম্বনে স্থষ্টি প্রক্রিয়ার ক্রমিক ধার! নির্ণয় ক'রে দিয়েছেন £ 
সত্বরজন্তমাং সাম্যবস্থা প্রকতিঃ প্রকৃতের্মহান্‌ 
মহতো হহস্কারোহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রান্থ্যভয়মিক্দিয়ং 
তন্মাত্রেভ্যং স্থুলভূতানি পুকষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ। 
_-সাংখ্যস্থত্র, ১৬১ 
অর্থাৎ সত্ব, রজঃ, তম:-_এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা। প্রকৃতি ; প্রকৃতি 
থেকে মহান, মহান থেকে পঞ্চতন্নীত্রা ও ছুই ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতম্মাত্ত 
থেকে পঞ্চস্থুলভূত। পুরুষ সহযোগে মোট পঞ্চবিংশতি তত্ব। 
প্রকৃতি কি? সাংখ্য বলেন, প্রকৃতি হল জগতের মূলবন্ত ৷ 
জগতের অব্যক্ত অবস্থা বা স্ষ্টির পৃবাবন্থা! আর প্রকৃতির বক্ত্যাবস্থাঃ 
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'হুল জগৎ। প্রকৃতি ত্রিগুণ অম্পন্না-__-সব্ব, রজ:ঃ ও তমঃ। এদের 
বল! হয় প্রকৃতির অঙ্গ, ভাব ব! অবয়ব। 

পুরুষ বা আত্মার ( 915:52] 5616 ) সন্নিধিবশতঃ তার তুরীয় 
'€ 0810909150519] ) প্রভাবে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিতে সত্ব, রজঃ ও 
তমঃ গুণের সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে। তখনই মহাজাগতিক 
অভিব্যক্তি বা স্থষ্টির প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। ফলে তিন গুণের 
নিরিশেষ সংমিশ্রণ ভেঙে হয় সবিশেষ ( 1)5051:0961)60905 )। 
সমষ্টিগতভাবে পরিমাণের কোন ব্যতিক্রম হয় না। গুণের 
পারস্পরিক রূপান্তর হতে পারে কিন্তু তাঁর বিনাশ ঘটে না। 
প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক প্রিয়দারপ্ন রায় এ বিষয়ে সুন্দর কয়েকটি 
'লাইন রচন! করেছেন ।৩৫ তা তুলে ধরছি £ 
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£এই স্যস্টি-প্রক্রিয়া বা অভিব্যক্তির প্রধান লক্ষণ হচ্ছে এক্যের 
মধ্যে বৈচিত্র্যের, সামোর মধ্যে বৈষম্যের, নিধিশেষের 
( 0109169108659 ) মধ্যে বিশেষের (01091500965), 
অধুতসিদ্ধের ( 15০916751% ) মধ্যে যুতনিদ্ধের (০016- 
1217 ) আবির্ভাব । 

প্রকৃতির প্রথম পরিণাম, বিকার বা বিকাশ ঘটে সত্ত্ব- 
গুণের প্রাধান্তে ; এর ফলে উদ্ভব হয় মহত্তের। একে চেতনা 
( 00175019551)595 ) বা বোৌধশক্তির বীজ বা মহাজাগতিক 
স্ৃঙ্্ন সমষ্টিগত চেতনা ( 0001215] 00050809185 50) 
বল। যেতে পারে। প্রকৃতির মধ্যে জগতের প্রথম প্রহ্ষুরণ ৷ 
বিশ্বগত আমি বোধ €( 0101561:58] 5616 001050100151)539 ) 
হচ্ছে মহত্বের পরিচায়ক 1, 
প্রকৃতির দ্বিতীয় বিকার হল অহংবৃত্তি। অহংতত্ব আবার 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পূ ৪৫। 


১০৫ 


দু'রকমের। রাজসিক অহঙ্কার বা অস্মিতা (6102101091 ০৪০) 
এবং তামসিক অহঙ্কার বা তন্মাত্রা ( সুঙ্্ভূত )। 


8৪ 
রা 
রাজমিক অহঙ্কার «-মহঙ্কার_-” তামসিক অহম্কার 


আসম্মতা পঞ্চতন্মা ত্র! ( স্ক্ষভূত ) 


| 
মন, জ্ঞানেক্দ্রিয় (৫), কর্মেন্দ্রিয় ৫) পঞ্চস্ুলভূত- পরমাণু 


উদ্ভিদ ও জীবদেহাদি 


বৈজ্ঞানিক স্থপতি তত্বের তুলন1 করলে সাংখ্য-পাতঞ্জল তত্বের 
উৎকর্ষ বেশ অনুভব করা যায়। নামরূপহীন, অনাদি, অনন্ত, সর্বব্যাপী, 
অব্যক্ত, ত্রিগুণাত্মিক প্রকৃতির কল্পনা করা সত্যই অসাধারণ 
প্রতিভার পরিচায়ক । আধুনিক বিজ্ঞান বণিত স্থষ্টিতত্বে চেতনার, 
কোন স্থান নেই। আধুনিক স্ঙ্িতত্তবে হাইড্রোজেন গ্যাস হচ্ছে 
সৃষ্টির আদি উপাদীন। বিজ্ঞানীরা বলেন, মহাশূন্যে অবিরত স্যষ্ট 
হচ্ছে হাইড্রোজেন গ্যাস। “শক্তিকণ! বা ফোটন হল হাইড্রোজেন 
পরমাণুর মালমসল1”। কিন্তু সাংখ্য-পাতঞ্জল তত্ব এসব তত্বকেও 
অতিক্রম ক'রে গেছে। 
বৃহৎ বিষুপুরাণে স্থষ্টিব ইতিহাসে মানুষের আবির্ভাবের কালের 
নির্ণয়ও প্রগাঢ় জ্ঞানের পবিচায়ক। 
স্থাবরং বিংশতেললক্ষং জলজং নবলক্ষকম্। 
কুর্মশ্চ নবলক্ষং চ দশলক্ষং চ পক্ষিণঃ ॥ 
ত্রিংশ লক্ষং পশুনাশ্চ চতুর্লক্ষং চ বানরাঃ। 
ততে। মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্মাণি সাধয়েৎ ॥ 


১০৩ 


মোটকথা ৮২ লক্ষ (২০+৯+৯+১০+৩০+৪) যোনি 
ভ্রমণে পব জীব মন্ুষ্যজন্ম লাভ করে। 

সাংখ্যকাব কপিল বলেন, এই জগত স্থষ্ই হযনি, তাব 
্রষ্টাী কেউ নেই। জগতেব ক্রমবিকাশ হযেছে । তিনি বলছেন 
প্রকৃতিই এই জগতেব কাবণ। প্রকৃতিব পবিণাম ব। বপান্তর 
হল বিশ্বা।? 

“মূলে মুূলাভাবাদমূলং মূলম্‌* ( সাংখ্যদর্শন, ১৬৭) 

প্রকৃতিই সকলেব মূল, তাঁব মূলে কেউ নেই । কোন এক পরম 
পুকষ জগতেব স্বষ্টিকর্তা__ এমনি যে প্রবাদ আছে তাব সম্বন্ধে কপিল 
বলেছেন £ 

প্রকৃতেরাষ্ভোপদানতানেয্যাং কার্যত্বশ্রতে? (সাংখ্যদর্শন, ৬৩২ ) 
অর্থাৎ “প্রকৃতিই হচ্ছে অ।সল স্্টিকর্তা, পুকষেতে তাব আবোপ হয় 
মাত্র+। জগতেব ক্রমবিকাশ হয প্রকৃতি থেকেই । “নাবস্তুনে। 
বস্তসিদ্ধিঃ ( সাংখ্য ১৭৮ )--অবস্ত থেকে বস্তব, অভাব থেকে ভাবের 
অথবা নিবাকাব ব্রহ্ম থেকে সাকাঁব জগতেব স্যপ্টি হতে পাবে না 
অথচ “শ্রুতিণতে বলা হযেছে জগতেব স্বষ্টিকাবী ঈশ্বব। তাহলে 
কি তা ভুল? এব উন্তবে বপিল বলেছেন, মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা 
উপাপাসিদ্ধসব্যা' (সাং ১।৯৫ ) অর্থাৎ শ্রুতিতে যে ঈশ্ববেব উল্লেখ 
আছে তা মুক্ত বা সিদ্ধপুকষেব প্রশংসাপত্র মাত্র। সেখানেও যে 
ঈশ্ববই স্ষ্টিকর্তা এমন কোন উল্লেখ নেই । 

কপিল বলেন, মূল প্রকৃতি থেকে বিভিন্ন অবস্থা ক্রমবিকাশ 
হল স্থপ্টি, আবাব মূল প্রকৃতিতে ফিবে যাওয়! হল প্রলষ বা ধ্বংস। 
এই চক্র ঘূর্ণায়মান । 

কপিলেব প্রধান ক্রটি হল তিনি ক্রমবিকাশকে “পরিমাণ 
গত পরিবর্তন, সমস্ত গতিকে যান্ত্রিক গতি বলে মনে ক'বে বস্তু ও 
চৈতন্য, জড় ও মনেব মধ্যে সমস্বয সাধন কবতে পাবেননি। গুণগত 


১০৭ 


পরিবর্তনের জন্, নৃতনের জন্য, নৃতনের আবির্ভাবের জন্য এক 
বাহাশক্তির কল্পনা করতে হয়েছে” । 

এই অধ্যায়ের প্রারস্তে “তরেয়” এবং "্ান্দোগ্য* উপনিষদ থেকে 
জীবের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছিল এখানে সেগুলির 
পূর্ণ উদ্ধৃতি তুলে ধবছি ঃ 

“অস্তজানি চ জারুজানি চ ম্বেদজানি চোগপ্ডিজ্জানি চ-_-মশ্বাগাবঃ 
পুকষা হস্তিনঃ যৎকিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবৰম্ঃ 

( এতরেয়, ৩১৩) 
এই বক্তব্যে আছে অন্তজ, জবাধুজ, স্বেদজ ও উত্ভিজ্জ জীবের 
কথা । 

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬৩১ ) আছে-_ 

'তেষাং খন্বেষাং তৃতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবস্ত্যান্তজং 

জীবজমুদ্তিজ্জমিতি 
অর্থাৎ বিভাগ তিন প্রকাবেব- অন্তজ, জীব্ত ও উদ্ভিজ্জ। 

'ম্বেরজ প্রভৃতি জীবেবা এই তিনেবই অস্তভূক্ত। অস্ত 
প্রভৃতিকে কাবণ না বলিয়। অন্তজ প্রসতিকে কাবণ বল। 
হইয়াছে ।, 

( উপনিষদ গ্রন্থাবলী ২য় ভাগ, পু ৩১১, 
-্বামী গম্ভীবানন্দ সম্পাঃ) 
ভ্রীমঘ্ভীগবতৈে আছে-_ 

শ্থষ্টাী পুবাণি বিবিধা ম্থজয়াত্ম শক্ত্যা বৃক্ষান্‌ সবীস্থপ পশৃন্‌ 

খগদংশমংস্যান্‌ 
তৈস্তিরতুষ্ট হৃদয়ঃ পুকষং বিধায় ব্রন্মাবলোকধিষণং 
মুদমাপ দেবঃ ॥ 
--ভগবান পরমেশ্বর নিজশক্তি প্রকৃতির সাহায্যে বৃক্ষ, সরীস্থপ, পণ্ড, 
পক্ষী, দংশ ও মৎস্য প্রভৃতি বিবিধ জীব-শরীর স্ষ্টি ক'রে সেই সেই 


১৩৮ 


শরীবের দ্বাবা সন্তষ্ঠ হতে না পেবে ব্রন্গঙ্ছানের জন্য বুদ্ধিসম্পন্ন 
মনুষ্যণবীব স্ষ্টি কবে সম্তোষলাভ কবেছিলেন। 

এখানে লক্ষণীয় হ'ল, প্রকৃতি যে স্থপতি কবেন তা স্বীকার 
কবা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতিকে নিযন্ত্রিত কবেন শর্বশক্তিমা্ন 
পবমেশ্বব। 

মুণ্ডকোপনিষদেও জগৎ স্থপ্রিব ভাষ্য পাওয়া যায-_ 

“এতন্মাজ্জাযতে প্রাণো মনঃ সাববন্দ্রিযাণি চ। 

খং বাধুর্জ্যোতিবাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্তধাবিণী ॥ ( মুণ্ডকো) ২১৩) 
_-এই পুকষ থেকে প্রাণ জাত হয এবং মন, সর্ধেজ্রিয়, 
আকাশ, বাধু, লগ্নি, জল ও সকলেব আধাবভুতা ক্ষিতি 
সম্ভৃত হয। 

তৈত্তিবী উপনিষদে এ সম্বন্ধে বলা হযেছে_- 

'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম । 

যো বেদ নিহিতং গুহাযাং পবমে ব্যোনন্‌। 

সোহম্র,তে সর্বান্‌ কামান সহ। ব্রন্গণা বিপশ্চিতেতি । 
তন্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশ: সম্ভৃতঃ। আকাশাদ্বাফঃ। বাযোবগ্রিত। 
অগ্নেবাপঃ। অদ্য্যঃ পৃরথবী। পুথিবা। এষধযঃ। ওষধীভ্যো হনম্‌। 
অন্নাৎ পুকষঃ । স বা এব পুকষোহন্নবস সমযঃ। (২১৩ ) 
-_সত্যব্ববপ, জ্ঞীনম্ববপ ও অনজ্ঞন্থবপ ব্রহ্মকে হার্যস্থ পবমাকাশে 
বুদ্ধিবপ গুহার মধ্যে অবস্থিত বলে যিনি দর্শন কবেন, তিনি সর্বজ্ঞ 
ব্রহ্মা ৰপে যুগপৎ সর্বপ্রকাব কাম্য বস্ত উপভোগ কবেন।, উক্ত 
এই আত্মা থেকে আকাশ উৎপন্ন হল, আকাশ থেকে বাু। বাষু 
থেকে অগ্ধিঃ অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী, পৃথিবী থেকে 
ওষধিসমূহ , ওষধি হতে অন্ন, এবং অন্ন থেকে পুকষ ( অর্থাৎ মানুষ ) 
উৎপন্ন হল। উক্ত এই পুকষ অন্নববসেব পবিণাম-_ এই ব'লে 
প্রসিদ্ধ । 


বিজ্ঞানের বহু শাখার মধ্যে স্বামীজীর স্বচ্ছন্দ বিহার লক্ষ্য করা 
গেছে। তার মতে মনোবিজ্ঞান হ'ল সের! বিজ্ঞান । যদিও এইশাখা! 
উপযুক্ত সন্মান লাভে বঞ্চিত। জড়বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান নিয়ে 
স্বামীজীর তুলনামূলক বক্তব্য আলোচনার সময়ে তা! জানা যাবে। 
তার আগে অধ্যাত্ববিজ্ঞান সম্পর্কে স্বামীজীর মতামত অবহিত হওয়া 
প্রয়োজন । * 


১১৯৩ 


অধ্যাত্সবন্ভর ইবতভানিক ব্যাখা 


ধর্মসংঘেব অন্যতম নাক স্বামী বিবেকানন্দেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীততি, 
তিনি ধর্মেব জটিল তত্বকে বৈজ্ঞানিক পন্থায় বিশ্লেষণ ক'বে সাধারণ 
মানুষেক সহজবোধ্য ক'বে দিযে গেছেন। হিন্দু ধর্মগ্রন্থে যে সব 
বিষয় আলোচিত হয়েছে তাব সঙ্গে বিচ্গানেব যোগ সুস্পষ্ট একথা 
তিনিই প্রথম শোনালেন । আধুনিক জডবিজ্ঞানেব সাহায্যে তিনি 
ব্যাখ্যা কবেছেন ভাবতীয ধর্ম ও দর্শনকে। এই বিশ্লেষণ অনুধাবন 
কবলে বিস্মিত হতে হয় বিজ্ঞানে উপব তাব গভীব অন্থবাগ এবং 
বিজ্ঞ(নে তাব দক্ষত। প্রত্যক্ষ ক'বে। 
যুগনাক বিবেকানন্দ জানতেন, সর্বদেশে ভাবতীয ধর্মকে প্রতিষ্ঠা 
লাভ কবাতে হলে প্রয়োজন নতুন পদ্ধতিব। অধিকাংশ মানুষ 
যে ধর্মী তত্বকে অলীক বা কুসংস্কাবাচ্ছন্ন বিষষ বলে উপেক্ষা 
কবে তা তিনি বহিত ছিলেন । কিন্তু যদি এব সঙ্গে বিজ্ঞানের 
সমধর্মীতা বা বিজ্ঞানেব সাহায্যে এব প্রামাণিকতা প্রমাণ কব! 
যায়, তাহলে তা সবজনগ্রাহা হতে বাধা হবে না। 
ধর্মগ্রন্থে “াত্মা” কথাটিব ব্যবহাব প্রচুব। এই কথাটিব যথোপ- 
যুক্ত ব্যাখ্যা অনেকেই দিতে পাবেননি, কাবণ স্থুল বিজ্ঞান মতে 
দেহেব মধ্যে আত্মা” নামক বজ্থ্বব অস্তিত্ব নেই । এই ছুর্বোধ্য বস্তটিকে 
বোঝাতে গিয়ে বিবেকানন্দ যে অপূর্ব বিশ্লেষণ কবেছেন ত৷ সত্যই 
বিস্মযকব। প্রথমতঃ বিষয়ান্্ভূতি বোঝালেন। অনুভূতি কি তা 
বোঁঝালেন শাবীববিগ্ভাব তত্ব সাহায্যে । তাতেও পবিষষার হ'ল 
না দেখে তিনি বৈজ্ঞানিক উপমাব আশ্রয় গ্রহণ কবেন। বললেন-_ 
'মনে কব একটি ক্যামেব। রহিয়াছে, আর একটি বন্ত্রখণ্ড 
রহিয়াছে । আমি এ বস্ত্রথণ্ডের উপব একটি চিত্র ফেলিবার 
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চেষ্টা করিতেছি। আমি কি করিতেছি? আমি ক্যামেরা 
হইতে নানাপ্রকার আলোঁককিরণ এ বস্ত্রথণ্ডের উপর ফেলিতে 
এবং এস্থানে একত্র করিতে চেষ্টা করিতেছি । একটি অচল 
বস্তুর আবশ্টাক যাহার উপর চিত্র ফেল! যাইতে পারে । কোন 
সচল বস্তর উপর চিত্র ফেল! অসম্ভব--কোন স্থিরবস্তর 
প্রয়োজন । কারণ, আমি যে আলোককিরণগুলি ফেলিবার 
চেষ্টা করিতেছি সেগুলি সচল; এই সচল আলোককিরণ- 
গুলিকে কোন অচল বস্তর একত্রীভূত, একীভূত করিয়া 
মিলিত করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণ ভিতরে যে সকল অনুভূতি 
লইয়া মনের নিকট এবং মন বুদ্ধির নিকট সমর্পণ করিতেছে, 
তাহাদের সম্বন্ধেও এইরূপ। যতক্ষণ না এমন কোন বস্ত 
পাওয়া যায়, যাহার উপর এই চিত্র ফেলিতে পারা যায় 
যাহাতে এই ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলি একত্রীভূত, মিলিত হইতে 
পাবে, ততক্ষণ বিষয়ানুভূতি সম্পূর্ণ হইতেছে না। কি সে বস্ত, 
যাহা সমুদয়কে একটি একত্বেব ভাব প্রদান করে? এই কিছু 
যাহার উপব মন এই সকল চিত্রাঙ্কন করিতেছে--এই কিছু 
যাহার উপর মন ও বুদ্ধি দ্বারা বাহিত হইয়া আমাদের 
বিষয়ানুভূতি সকল স্থাপিত, শ্রেণীবদ্ধ ও একত্রীভূত হয়, 
তাহাকেই মানুষের আত্মা বলে 
ব্রহ্ম থেকে বেব হয়ে আত্মা নানা উদ্ভিদ ও পশুর মধ্য দিয়ে 
অবশেষে মানব শরীরে উপস্থিত হয়; মানুষই ব্রন্মের নিকটতম | 
যে ব্রহ্ম থেকে আমরা বের হয়ে এসেছি তার কাছে ফিরে যাওয়াই 
হ'ল মহান জীবন সংগ্রাম। স্বামীজী বলতে চাইছেন আত্ম। 
চক্রাকারে আবন্তিত হয়। অর্থাৎ ব্রহ্ম থেকে যাত্রা! সুরু করে 
পুনরায় ত্রন্মে বিলীন হওয়াই তার লক্ষ্য । এই প্রসঙ্গটি তিনি 
বুঝিয়েছেন তড়িৎ বিজ্ঞানের উপমা দিয়ে_ 
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“যেরূপ ডায়নামে। হইতে উৎপন্ন হইয়া বিদ্যুৎ একটি বৃত্ত 


( ০8:001% ) সম্পূর্ণ কবিয়। ডায়নামোতেই প্রত্যাবর্তন করে, 

আত্মার ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিতেছে। 

এই যে আত্মাৰ কথা বল হ'ল তাব স্থান কোথায়? শারীর 
বিজ্ঞানীবা বলবেন দেহেব কোথাও এই বস্তুটি অস্তিত্ব নেই। তাহলে 
আত্মা কি নেই? স্বামীজী সর্বপ্রথম একথাব বৈজ্ঞানিক উত্তর 
দিয়েছেন। ১৯০০ সালেব ২১শে ফেব্রুয়াবি তাঁবিখে ক্যালিফোণিয়া 
থেকে স্বামী অখণ্ডানন্দকে এক পাত্রে তিনি বলেছেন, “হৃদয়েব নিকট 
“সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন্ঃ নামক যে প্রধান কেন্দ্র, সেথায় আত্মার 
কেল্লা ৷” ন্বামীজীব বক্তব্যটি অতি গুকত্বপূর্ণ। কাজেই এই প্রসঙ্গে 
সিম্প্য।থেটিক গ্যাংলিয়ন্‌ সম্পর্কে কিছু অবহিত হতে হবে। 
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জ্ঞানের প্রকাশ সন্বন্ধেও তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 

চোখের সামনে একটা কুঁজো থাকলে কি ক'রে আমরা দেখি? এ 
কুজো থেকে আলোক কিরণ আমাদের চোখে প্রবেশ করে। এই 
কিরণরাশি অক্ষিজাল বা রেটিনার উপর একটি চিত্র প্রক্ষেপ করে। 
আর এ ছবি মস্তিক্ষে উপনীত হয় স্রায়ুপথ বেয়ে। তখনো দর্শন- 
ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না। কারণ, ভিতর থেকে কোন প্রতিক্রিয়া আসে 
নি। প্রতিক্রিয়া হলেই কুঁজো আমাদের চোখের সামনে ভেসে 
উঠবে। বিবেকানন্দ বলেছেন-__ 

“এই প্রতিক্রিয়া হইলেই উহাদের জ্ঞান আসিবে-__তখনই 

আমর দেখিতে শুনিতে এবং অনুভব প্রভৃতি করিতে সমর্থ 

হইব ।” 
এই প্রতিক্রিয়া কেন্দ্রটিকে তিনি “মন” বলেছেন । তার মতে এই 
প্রতক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেব প্রকাশ হয়ে থাকে । 

পদার্থবিজ্ঞান ও রাজযোগের মধ্যে কোন সংযোগ আছে বলে 

আমাদের জানা ছিল কি? না। একটি স্থল জগতের, অপরটি 
অধ্য।ত্জগতের। এদেব মধ্যে নুনতম সাদৃশ্য বর্তমান ত। 
কল্পনাতীত। এই বিষয়টি তিনি প্রবন্ধে বিশদভাবে ব্যাখ্যা 
করেছেন । 

পদার্থবিজ্ঞান বলিতে কি বুঝিতে হইবে ? উহ] বহিরুপায়ে 

প্রাণায়ম। প্রাণ যখন আধ্যাত্মিক শক্তিরপে প্রকাশিত 

হয়, তখন আধ্যাত্মিক উপায়েই উহাকে সংযম করা যাইতে 

পারে। যে প্রাণায়ামে প্রাণের স্ুলরূপগুলিকে বাহা উপায়ের 

দ্বার জয় করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহাকে পদার্থবিজ্ঞান 

বলে। আর যে প্রাণায়ামে প্রাণের আধ্যাত্মিক বিকাশ- 

গুলিকে আধ্যাত্মিক উপায়ের ছারা সংবমের চেষ্ট। করা হয়, 

ইহাকেই রাজযোগ বলে।, 
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রাজযোগকে তিনি বিজ্ঞান বলেছেন। 'প্রাণ' সম্পর্কে বলতে গিয়ে 
তিনি বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছেন পুবোপুবিভাবে। তিনি বলেছেন, 
“প্রথণ' থেকেই সব শক্তিব বিকাশ । এই প্রাণ গতিরূপে প্রকাশ 
পাচ্ছে, এই প্রাণই মাধ্যাকর্ষণ অথব। চৌম্বক শক্তিবপে প্রকাশ 
পাচ্ছে। এই প্রীণই স্নাধুশক্তিপ্রবাহবপে, চিস্তাশক্তিবপে ও 
দৈহিক সমুদয় ক্রিয়াবপে প্রকাশিত হযেছে। চিন্তাশক্তি থেকে 
আবন্ত ক'বে নিম়তম শক্তি পধন্ত সমস্ত কিছুই প্রাণেব বিকাশ 
মাত্র। 

এই প্রাণই সমস্ত প্রাণীব অন্তবে জীবনীশক্তিবপে বিবাজিত। 
চিন্তা-ই প্র।ণেৰ স্বক্্মতম ও উচ্চতম ক্রিয়া । চিন্তাব যতটা আমব! 
দেখে থাকি সেটুকুই তাব সব নয। চিন্তাব প্রকাবভেদ আছে। 
সহজত-জ্ঞান (15006) অথবা জ্ঞান-শুন্য চিন্তাও আছে, তা 
আমাদেব নিম্ন তম কার্ষক্ষেত্র । একটা মশা কামডালে হাত স্বতঃ- 
প্রবৃত্ত হয়ে তাকে আঘাত কববে। তাকে মাববাব জন্ হাত ওঠাতে 
নামাতে কোন বিশেষ চিন্তাব প্রয়োজন হয় না। এ চিস্তাবই 
এক ধবনেব অভিব্যক্তি । শবীবেব জ্ঞান-সাহায্য-বিবহিত প্রতিক্রিয়। 
মাত্রেই (শাবীববিদ্ঠায় একে £509% ৪০010 বলে ) চিস্তাব এই 
স্তবেব অন্তর্গত । চিন্তাব আব একটা স্তব আছে। তাকে সঙ্জান 
বল। যেতে পাবে। মন যখন জমাধি-নামক পুর্ণ একাগ্র ও 
জ্ঞানাতীত অবস্থায় আবঢ় হয়, তখন তা যুক্তিব সীমাব বাইবে চলে 
যায়। শবকীরেব সুক্ষ সুক্ষ শক্তিসমূহ প্রাণেবই বিভিন্ন অভিব্যক্তি । 
ঠিক পথে পবিচালিত হলে ত। মনকে প্রবণ! দেয়। 

জগতের সমস্ত বস্তুই “ঈথাব থেকে উৎপন্ন । কাজেই তাকে 
সমস্ত জড়বস্তব প্রতিনিধিম্বপ গ্রহণ কবা যেতে পাবে। প্রাণের 
শু্মতর স্পন্দনশীল অবস্থায় এই ঈথাবকেই মনের প্রতিনিধি বলা 
যেতে পারে। 
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“তথাপি ইথাব এক অখণ্ড জডবস্তব বপেই থাকিবে । যদি 
সেই সুগম স্পন্দনেব স্তবে উপনীত হইতে পাব, তবে অন্ভুভব 
করিবে সমগ্র জগৎ সুক্ষ সুক্ষ স্পন্দনে সংগঠিত । কখনও 
কখনও কোন উষধেব শক্তিতে আমবা ইন্জ্রিযের বাজ্যে 
থাকিযাও এপ অবস্থায নীত হই। তোমাদেব মধ্যে 
অনেকেব স্তাব হান্ফি, ডেভিব বিখ্যাত পবীক্ষাব কথা মনে 
থাকিতে পাবে। হাস্তজনক বাম্প তাহাকে অভিভূত কবিলে 
তিনি স্তব্ধ ও নিম্পন্দ হইয! াঁডাইযা বহিলেন , পবে তিনি 
বলেন, সমগ্র জগৎ ভাববাশিব সমগ্রিমাত্র। কিছুক্ষণেব জন্য 
স্থল-কম্পনগুলি যেন থাঁমিযা গিযাছিল, কেবল স্মঙ্ষ- 
কম্পনগুলি-_যেগুলিকে তিনি ভাঁববাঁশি বলিযষা অভিহিত 
কবেন, শুধু সেগুলিই তাহাব অন্তভতিতে বর্তমান ছিল। 
তিনি চতুর্দিকে কেবল ন্ুক্ম কম্পনগুলি দেখিতে পাইতেন। 
সব কিছু চিন্তাৰপে পবিণত হইয(ছিল।”২ 
স্বামীজী বলেন ফুস্ফুসেব গতিতেই প্রাণে প্রকাশ স্পষ্টৰপে 
দেখতে পাওয়া যায । তাব ক্রিাতেই প্রাণেব ক্রিযা সহজে বোঝা 
যায়। ফুস্ফুসেব গতি বন্ধ হলে দেহেব সব ক্রিযা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ 
হযে যায । কিন্তু অনেক লোক আছেন ধাবা নিজেদেব এমনভাবে 
শিক্ষিত কবেছেন যে, তাঁদের ফুস্ফুসেব গতি বন্ধ হযে গেলেও 
শবীব জীবিত থাকে । বিবেকানন্দ বলেন £ 
প্রাণায়ামেব প্রকৃত অর্থ ফুসফুমেব এই গতি নিয়ন্ত্রিত 
কবা। এই গতিব সহিত শ্বাসযন্ত্রও জভিত। শ্বাস-প্রশ্বাস 
যে এই গতি উৎপন্ন কবিতেছে, তাহা নয়, ববং এই গতিই 
শ্বাসপ্রশ্বাস উৎপন্ন কবিতেছে। এই বেগই পাম্পের মত 
বায়কে ভিতবেব দিকে আকর্ষণ করিতেছে। প্রাণ এই * 
২, প্রাণ £- স্বামীজীব বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড। 
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ফুদ্ফুস্‌্কে চালিত কবিতেছে। এই ফুস্ফুসেব গতি বাষুকে 
আকর্ষণ কবিতেছে। তাহা হইলে বুঝা! গেল, প্রাণায়াম 
শ্বাস-প্রশ্বাসেব ক্রিয়া নয়। যে পেশী-শক্তি ফুস্ফুস্কে 
সঞ্চলন কবিতেছে, তাহাকে বশে আনাই প্রাণাযাম 1৩ 
প্রাণায়ামেব এমন স্তন্দব বেচ্গানিক ব্যাখ্যা আগে পাওয়। 
যাষনি। প্রাণায়াম তো হ'ল । তাহলে “প্রাণ, কি? এব উত্তরে 
স্বমীজী যা বলেছেন তা একেবাবে বিচ্ঞানেব কথা । 
“যে শক্তি ম্নাযূমণ্ডলীব ভিতব দিয়া মাংসপেশীত যাইতেছে 
এবং পেশীব মাধ্যমে ফুস্ফস্কে সঞ্চালন কবিতেছে, তাঁভাই 
প্রাণ । 
এমনিভাবে স্বামী বিবেকানন্দ অধ্যাত্মজগতেব প্রতিটি কথাব 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য। দিয়েছেন । তাৰ আগে ধাবা এসব বুঝিষেছেন, বলা 
বাহুল্য তাঁবা কেউ-ই বিজ্ভানেব ধাবে-কাছেও যাননি । এজন্যই 
তা যুক্তিনিষ্ঠ, বিজ্ঞানবাদী মানুষেব কাছে সাদব-গ্রাহা হযনি। 
“প্রাণেন আধ্যাত্মিক কপ” ব্যাখা। কবতে গিয়ে তিনি নবদেহতত্ব, 
পদার্থবিদ্তা ও শাবীববিধান শাস্ত্রে বিবিধ অংশকে প্রয়োগ 
কবেছেন, বিশ্লেষণ কবেছেন, এ কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক মেজাজের 
ব্যক্তিব পক্ষেই সম্ভব। 
যোগশাস্ত্রে ডা ও পিঙ্গলা* নামে ছু'টি প্নায়বীয শক্তিপ্রবাহ ও 
নুযুস্না” নামে একটি শুন্য নালী আছে। এই শুন্য নালীব নীচু 
প্রদেশে কুগুলিনী” পদ্ম অবস্থিত বলে যোগীবা! মনে কব্ন। তাব। 
বলেন, এটি ত্রিকোণাকাব। তাবা মনে কেন এখানে কুগ্ডলিনী 
শক্তি কুগুলকৃতি হয়ে আছেন। এই কুগুলিনী জাগবিতা হলে 
শুম্যনালীব পথ বেয়ে ওঠাঁব চেষ্টা কবেন। যতই তিনি উঠে যান 
ততই যোগীব নানা ধবনেব অলৌকিক দৃশ্ঠ দর্শন ও অদ্ভুত শক্তি 
৩. প্রাণ £ স্বামীজীব বাণী ও বচনা, সু খণ্ড। 
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লাভ হতে থাকে । যখন সেই কুগুলিনী মস্তিফ্ষে হাজিব হন, 
তখন যোগী সম্পূর্ণপে শবীব ও মন থেকে পৃথক হয়ে যান। এ 
সবই যোগশাস্ত্রে কথা। কিন্তু এই বিষয়টিকে বিবেকানন্দ যেভাবে 
বৈজ্ঞানিক পবিপ্রেক্ষিতে বঙ্লেষণ কবেছেন তা অপুর্ব মুন্সীয়ানাব 
পবিচায়ক। 

ব্ব।মীজীব বক্তব্য প্রকাশেব আগে সুযুয্না সম্বন্ধে কিছু আলোচনা 
কব। যাক । শাবীব বিজ্ঞানে সুষুয্প। শীর্ষক (2১70112 01019178969) 
এবং স্থৃযুয্ন(ক[ও (51791 00919) এব কথা আছে। ন্ুযুম্নাকাওটি 
নলাকৃতিব। মেক্মধাস্থ নলাক।ব প্রণালীতে এটি দভিব মত বস্তি- 
প্রদেশ পযন্ত নেমে গিষে অতি সক লান্ুলান্তে (81010 65000109819) 
শেষ হয়েছে। এটি প্রা ষোল ইঞ্চি লম্বা । চওড়াতে আঙলেব 
মত। মাথাব নীচে শবীব সমস্ত অংশ থেকে স্পর্শ, বেদনা, উত্তাপ 
ইত্যাদি সংবেদীঘ অনুভূতি, “পেশী কগুবা' অস্থিসন্ধি ও বন্ধনী হতে 
অঙ্গবিন্য।স-সংশ্লিষ্ট অসংন্জ পেশীব অনুসূতিৰ কেন্দ্রাংশে বহন, 
চেষ্টীষ কেন্দ্রকোষেব সাহায্যে পেশীব সন্কোচন এবং চেষ্ঠীয় তত্তব 
উধ্বভাগেব সাহাযষো এদেব স্বাভাবিক নিযন্ত্রণক্রিযা! স্যুয়াকাণ্ড 
সমাধা কবে। তাছাভা “সহযোগী শ্বসনকেন্দ্র ও নিয়ধমনী 
সংকোচক কেন্দ্র থাকাতে সময সময় শ্বাস-প্রশ্বীস ও বন্ত চলাচলে 
নিয়ন্ত্রণও এব দ্বাৰা হতে পাবে। সমব্যথী স্সাধুব উৎপত্তিস্থল বলে 
তাবাঁবন্ধ্রেব বিস্ফাবণ, লালাঁব ক্ষবণ, হৃদ্‌স্পন্দনেব গতি ও সংখ্য। 
বৃদ্ধি, পাকস্থলী ও অন্ত্রের বিকোচন, রক্তপ্রণালীব সংকোচন, 
আযাড্িনেলিজেব ক্ষবণ প্রভূতিও এব দ্বাব! প্রভ।বিত হয়। এতদ্যতীত 
মল ও মূত্র ত্যাগ, সন্তান প্রসব এবং হাটুব ঝাঁকানি প্রভৃতির কেন্দ্রও 
নুষুম্নাকাঁণ্ডেব নিম্নভাগে অবস্থিত।৪ এবাবে স্বামীজীর বক্তব্য 
অন্কুসরণ কবা যাক । 

৪, ডঃ রুজেন্দ্রকুমাব পাল, শারীর বৃত্ত। 
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“আমরা জানি, শুযুম্নাকাণ্ড এক বিশেষ প্রকাবে গঠিত, ৪-- 
এই অক্ষবটিকে যদি লম্বালম্বিভাবে (৪) লওয়া যায়, তাহা 
হইলে দেখা যাইবে যে, উহ্থাৰ ছু'টি অংশ রহিয়াছে এবং 
এ ছু'টিই মধ্যদেশে সংযুক্ত । এইবপ অক্ষব, একটিব উপব 
আব একটি সাজাইলে যেবপ দেখায়, স্ুযুম্না কতকট! 
সেইবপ। উহাব বামভাগ “ইড়া” দক্গিণভাগ “পিঙ্গলা” এবং 
যে শূন্য নাগী এুধুগ্নাব ঠিক মধ্যস্থল দিযা গিযাছে, তাহাই 
'নুযুস্না । কটিদেশেব নিকট মেক্দণ্ডেব কতকগুলি অস্থির 
পবেই নুযুয্না শেষ হইযাছে , কিন্ত তাহ! হইলেও একটি 
অতিশ্ুন্ম তন্ধ ববাবব নিয়ে নামিয়া আদিযাছে। ম্ুযুক্না 
নালী এ তন্তব মধ্যেও অবস্থিত, তবে অতি স্বক্মম হইযাছে 
মাত্র। নিম়দিকে এ নালীৰ মুখ বদ্ধ থাঁকে। উহ্াৰ নিকটেই 
কটিদেশস্থ স্লাযুজাল (98018] [153055) অবস্থিত। আধুনিক 
শ্াবীববিজ্গানেব (9519196% ) মতে উহা ত্রিকোণাকৃতি। 
বিভিন্ন স্নাযুজালেব কেন্দ্র নুযুন্ন(ব মধো অবস্থিত, এ-গুলিকেই 
যোগীগণেব ভিন্ন ভিন্ন পদ্মৰপে গ্রহণ কবা যাইতে 
পাবে।৫ 

যোগীবা মনে কবেন, সবচেয়ে নীচে মুলাধাব থেকে সুরু 


ক'বে মস্তিক্ষে সহক্রার বা সহম্রদল পদ্ম পর্যন্ত কতগুলি কেন্দ্র আছে। 
স্বামীজী বলেন, যদি এই পল্পগুলিকে এ স্নাযুজাল ( [16505 ) বলে 
মনে কব! যায় তাহলে আধুনিক শারীববিজ্ঞানেব ভাষীয় সহজেই 
যোগীরেব কথাব ভাব বোঝা যায়। এই ভাবটিকে বোঝাতে গিয়ে 
স্বামীজী শাবীববিজ্ঞানেৰ আশ্রয় গ্রহণ কবেছেন। তিনি বলেছেন__ 


“'আমবা জানি, আমাদেব আযুর মধ্যে ছুই প্রকারেব প্রবাহ 
আছে। তাহাদের একটিকে অস্তমুখ অপবটিকে বহিমুখ, 
* প্রাণের আধ্যাত্মিক রূপ 
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একটিকে সংবেদাত্বক (5501: ) অপরটিকে চেষ্টাক 
(2006০: ), একটিকে কেন্দ্রাভিগ ও অপবটিকে কেন্দ্রাতিগ 
বল। যাইতে পাবে। উহাদেব মধ্যে একুটি মস্তিক্ষের 
অভিমুখে সংবাদ বহন কবে, অপবটি মস্তি হইতে বাহিবে 
সমুদয় অঙ্গে সংবাদ লইয়া যাঁষ। এ স্পন্দন-প্রবাহগুলি 
শেষ পর্যন্ত মন্তিক্ষেব সহিত সংযুক্ত। পববর্তা ব্যাখ্যা 
ন্গম ও স্পষ্ট কবিবাব জন্য আমাদেব অন্যান্য কয়েকটি 
বিষয় স্মবণ বাখিতে হইবে। ন্ুষুম্নকাণ্ড মস্তিক্ষ-মজ্জায় 
একটি কন্দে (0911) শেষ হইযাছে ; কিন্তু উহা মস্তিক্ষেব 
সহিত যুক্ত নয, মস্তিক্ষেব অন্তর্গত তবল পদার্থে ভাসমান । 
মাথায যদি কোন আঘাত লাগে, তবে এ আঘাতেব শক্তি 
এ তবল পদার্থেই ব্যযিত হইয। যায, কন্দ আহত হয় না। 
ইহু। মনে বাখ! বিশেষ প্রযোজন। দ্বিতীষতঃ আবও জানিতে 
হইবে, সমুদয চাক্রেব মধ্যে সর্বনিয়স্থ মূলাধাব; মস্তকস্থ 
সহজআ্দল পদ্ম ও নাভিদেশে অবস্থিত মণিপুব চক্র এই তিনটিব 
কথা মনে বাখা বিশেষ প্রযোজন ।” 
এব পবে তিনি পদার্থবিচ্গানেব আশ্রষ নিষেছেন। প্রাণায়াম 
বোঝানব জন্য এব প্রযোজনীযতা আছে বলেই তিনি এ বিষয়েব 
অবতাবণা কবেছেন। ভডিতেব গুণাগুণ ব্যাখ্যা কবে তিনি বললেন 
যে, তড়িৎপ্রবাহই কোন পদার্থে পবমাণুকে একদিকে গতিশীল 
কবে। উপমা দিয়ে তিনি বললেন যে, এই ঘবে যে বাতাস বয়েছে 
তাব সব পবমাঁণুকে যদি ক্রমাগত একদিকে সঞ্চালিত কবা যায় 
তাহলে ঘবটি এক বিবাঁট বিদ্যযতাধংব যন্ত্রে ব ব্যটাবিতে প্বিণত 
হবে। এবপবে তিনি শারীব বিজ্ঞানে আব একটি তত্ব কথ। 
বললেন। তত্বটি হ'ল এই ঃ যে স্নায়ুকেন্দ্র শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রগুলি 
নিয়মিত করে, স্াুপ্রবাহগুলিব উপরও তাব খানিকটে প্রভাক 
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আছে। এ কেন্দ্র বক্ষোদেশের ঠিক বিপরীত দিকে মেরুদণ্ড 
অবস্থিত। এর কাজ শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিত করা এবং আরো যে সব 
ন্নায়ুচক্র আছে, তাদের উপরেও কিছু প্রভাব বিস্তার করা । এবারে 
তিনি প্রাণায়ামের ক্রিয়। প্রসঙ্গে এলেন। 
নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যে শরীরের সমস্ত পরমাণু 

একদিকে গতিসম্পন্ন হওয়ার প্রবণতা লাভ করে একথা তিনি বিশ্বাস 
করতেন। তিনি বলতেন যখন মন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিরপে পরিণত হয়, 
তখন সমস্ত স্ায়ুপ্রবাহ এক ধরনের তড়িৎ-শক্তিতে পরিবন্তিত হয়। 
যেহেতু স্নায়ুগ্ুলির উপর তড়িৎপ্রবাহের প্রভাবে স্বায়ুর ছ'দিকে 
বিপরীত শক্তি উদ্ভুত হয়। এতেই প্রমাণিত হয় যে, যখন ইচ্ছাশক্তি 
ন্ায়ুপ্রবাহরূপে পরিণত হয়, তখন তা তড়িতের মত কোন শক্তিতে 
পরিবতিত হয়। যখন শরীরের সমস্ত গতি সম্পূর্ণ সমতালে চালিত 
হয়, তখন শরীর যেন ইচ্ছাশক্তির এক প্রবল বিদ্যুতাধারম্বরূপ 
হয়ে পড়ে। এই প্রবল ইচ্ছাশক্তি লাভ করাই যোগীর উদ্দেশ্য ৷ 
প্রাণায়ম-ক্রিয়া সম্পর্কে স্বামীজী বলেছেন £ 

“উহ1 শরীরের মধ্যে ছন্দের মত এক প্রকার গতি উৎপাদন 

করে ও শ্বাস-প্রশ্বাস কেন্দ্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া 

শরীরস্থ অন্তান্ত কেন্দ্রগুলিকেও বশে আনিতে সাহাষ্য করে। 

এস্থলে প্রাণায়ামের লক্ষ্য-_মূলাধারে কুগডুলাকারে অবস্থিত 

কুগুলিনী শক্তির উদ্বোধন কর] 1” 

কুণগ্ডলিনী শ।ক্ত জাগ্রতা হয়ে মস্তিফ্ষে উপনীত হলে কেন 
যোগীরা বাহ্জ্ঞান শূন্য, দেহ-জ্ঞান-রহিত হন তার এক সুন্দর 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। ধ্যান ও সমাধি" প্রবন্ধে 
তিনি উভয়ের বিশ্লেষণ করেছেন পদার্থবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞানের 
সহায়তায়। 

প্রাণায়াম সাধনে প্রাণকে বশে আনা যাবে। যখন প্রাণ 
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নিয়ন্ত্রিত হবে তখন দেখা যাঁবে ষে প্রাণের অন্তান্ত সমস্ত ক্রিয়া 
আমাদের আয়ত্তে এসেছে । এখন আমাদের নিয়ন্ত্রণ-শক্তি লোপ 
পেয়েছে আর পেশীগুলি স্বয়ংক্রিয় হয়ে পড়েছে । আমরা ইচ্ছামত 
কর্ণ সঞ্চালন করতে পারি না, কিন্তু আমরা জানি, যে, পশুরা' 
তা করতে পাবে। এই শক্তি চাঁলনা করি ন। বলেই আমাদের 
এ শক্তি নেই। “হাকেই পূর্বপুক্ষদেব গুণদোষের পুনরাবি9ভ্ভাব 
(80191) ) বলা হয়। 

এই 809৮1972 হ'ল উধ্বতন পূর্পুকষের (পিতার নয়) 
গুণদৌষের চরিত্রে পুনধিকাশ। যেমন বিভিন্ন জাতের পোষা 
খরগোশের মিশ্রণে উৎপন্ন বচ্চার মধ্যে বুনো খরগোশের রং 
ও চেহারার সাদৃশ্য থাকবে । অস্্রেলিয়ান জীববিজ্ঞানী মেগ্ডেল 
(১৮২২-৮৪ ) কয়েকটি ভিন্ন জাতীয় মটরগাছ নিয়ে এই পরীক্ষা 
করেন। তার আবিষ্কিত তত্বেব নাম 2510461518৬ ০৫ 
1721191+| স্বমীজীর হয়ত এ বিষয়ের কথা মনে ছিল। 

প্রাণ" প্রসঙ্গে একস্থানে তিনি বলেছেন, প্প্রাণেব শক্তিতেই 
রোগ নিব।ময় হইয়া থাকে । যে পবিত্রাত। পুরুষ নিজ প্রাণ নিয়ন্ত্রণ 
করিয়াছেন, তিনি ইহ।কে এক নিদিষ্ট কম্পনেব অবস্থায় লইয়া 
গিয়া অপরের মধ্যে সেই প্রকাব কম্পন সঞ্চারিত ও জাগ্রত 
করিতে পারেন ।: 

স্বামীজীর এই কথাটি পদার্থবিজ্ঞানে পবীক্ষিত সত্য। শব্দ- 
বিজ্ঞানে একে 255920817০০ ব। “অনুনাদ? বলে। যদিছুটি তার 
সমতানে বাঁধা থাকে, তাহলে একটিকে আঘাত করলে অন্ঠটিও 
বেজে উঠবে। 

যোগী যোৌগসাধনবলে নিজের দেহ পরিবর্তন করতে পারেন 
এমন একটা কথা চালু আছে। স্বামীজী এ ঘটনাকে অফৌন্তিক 
বলেননি। তিনি বলেন, মানুষের স্বভাবই এমন যে, সে পূর্বাবতিত 
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পথে চঙগতে ভালবাসে । কথাটিকে বিশদভাবে বৌঝানর জন্য এ 
শারীরবিজ্ঞানের উপৃম গ্রহণ করলেন-_৬ 
'ৃষ্টান্তস্বরূপ যদি মনে কর! যায়__মন একটি সুচি আর 
মস্তিক্ষ উহার সম্মুখে একটি কোমল পিওমাত্র, তাহা হইলে 
দেখা যাইবে যে, আমাদের প্রত্যেক চিন্তাই মস্তি মধ্যে যেন 
একটি পথ প্ররস্তত করিয়া দিতেছে, আর মস্তিষমধ্যস্থ ধূসর 
পদার্থ ৭ এ পথটিকে পুথক রাখিবাঁর জন্য উহার একটি: 
সীমান! প্রস্তুত করিয়া দেয়। যদি এ ধুসরবর্ণ পদার্থটি 
না থাকিত, তাহ! হইলে আমাদের কোন স্মৃতি সম্ভব হইত 
না। কারণ স্মৃতির অর্থ- পুরাতন পথে ভ্রমণ, একটি চিন্তার 
উপর দাগ! বুলান।-*-** 
আর এক স্থানে দেখা যায়, তিনি পরমাণুর গঠন প্রণালীর 
কথ! তুলেছেন। তিনি বলেন, জগৎ মনের বিকাশ । “ইহা যদি 
সত্য হয় যে, সমগ্র জগৎ একই নিয়মে গঠিত, তাহা হইলে 
একটি পরমাণুর গঠন প্রণ।লী জানিতে পারিলে আপনি সমগ্র 
জগতের গঠন প্রণালীই জানিতে পারিবেন ।"৮ 
ইলেকউ্রন মতবাদ অনুসারে পরমাণুর গঠন প্রণালী মোটামুটি 
এরূপ £ কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াসের ( প্রোটন-_ধনাত্মক তড়িৎ বিশিষ্ট ) 


৬. “সমাধিপাদ+ স্বামীজীর বাণী ও রচন।, ১ম খণ্ড। 

৭. ৮০ (317916057০১ ০2101811) 00100001006 1391105 2100 
91091 0014. 80691 855 810 908515 ৮/1710) 71560 069115 ০৪% 
$6০610103 815 ১:91001169. 015 00966 55 50101009560. 19181 ০01 
186৮6 05119, 97111৩71105 00810 ০0009105010] 1006 01090655635 
1505৩015295, [629 1) 06 00061 0596 036 1060003 12010165580109 
8৩ 1506150) 500160. 810. 08155601000 160 11000015558 8100 0. 
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৮, প্রতীকের কযনেকটি দৃষ্টান্ত £ স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ৪র্থ খণ্ড। 


১২৩ 


চারিদিকে কতগুলি ইলেকট্রন ( খণাত্বক তড়িৎ বিশিষ্ট.) ঘুরছে। 
সৌরজগৎ বা নক্ষত্রজগতের গঠন প্রণালী অনুরূপ বলে বিজ্ঞানীর 
মনে করেন। অন্ততঃ সৌরজগতের বিষয়টি যে একই রকমের 
তা জানা গেছে। এক ঘনীভূত শক্তিকেন্দ্রের চারদিকে ক্ষুত্রতর 
শক্তিপুঞ্জ ঘুরছে। 

বৈচ্ছানিক নীলস্‌ বোর ইলেকট্রন তত্ব উপস্থাপিত কবেন 
১৯১৩ শ্বীষ্টাব্ে। তিনি বিজ্ঞানের নান] বিষয়ে সাহায্য নিয়েছেন 
নিজ বক্তব্য প্রাঞ্জল করবাব জন্য । “চিন্তা, কল্পনা ও ধ্যান অধ্যায়ে 
তিনি বলেছেন, “যখন কোন বস্তু, আমাদের দৃষ্টিগোচব হয়, তখন 
মন্তি্ষেৰ অণু-পরমাণুগুলিব অবস্থান নলের-ভিতর দিয়া নানা বডের 
কাচখণ্ডেব দ্বাবা দুষ্ট কাককার্ষেব ন্যায় হইয়া থাকে (91510- 
০০910 )1 মস্তিক্ষেব অণু-পধমাণুগুলিব এরূপ সংস্থাপন ও 

ংযোগেব পুনঃপ্রাপ্তিই '্বৃতি' বলিয়। অভিহিত হয়। 

«ওজঃশর্তি? নিবন্ধে তিনি বলেছেন, যোগীব কাছে য। “সহত্রার,। 
শারীরবিজ্ঞ।নে তা [211505] 21800 তে পাবে। এই গ্রন্থিটি 
মস্তিক্ষে অবস্থিত | স্বমীজী বলেছেন, নি'য়চক্রের সবনিম্ন প্রান্তে 
যৌনকেন্দ্র__মূলাধাবে অবস্থিত ( 58018] 1163009 )%। শরীরের 
মধ্যে যে ছুই প্রধান নায়, প্রবাহ মস্তি থেকে নির্গত হয়ে মেরুদণ্ডের 
দু'পাশ দিয়ে নীচে চলে গেছে তাব দ্বাবা সঞ্চালিত শক্তির গতি 
নিম্মাভিমুখী এবং তাব অধিকাংশ মূলাধারে ক্রমাগত সঞ্চিত হয়।ঃ 

এই প্রসঙ্গে আমাদেব শান্ত বণিত বিভিন্ন চক্রেব (স্সায়ুচক্র ) 

৯ 3809] 1155009 2 কটিদেশস্থ সাধুঙ্গাল * মুলাধা৭ ব। মূলাধাবের কাছে 


বনু আধু জালেব গ্রন্থি । 

52018] 1016505 19 16011750. 170 0 10122190-52,0:91 (00101) 05 
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সঙ্গে বৈজ্ঞানিক স্বায়ুমণ্ডলীর সামগ্জস্ত বিধান করবার চেষ্টা করব। 
প্রথমে “নুযুয্প।' নিয়ে আলোচন। করা যাক। এটি হচ্ছে মেরুদণ্ডের 
মধ্যকার “কাণ্ড । একে সুষুক্ন। কাণ্ড বলা হয়। ডানদিকের ও 
ব! দিকেব “্বতন্ত্র লাযু (সমবেদী সাধু) গ্রন্থিব (95179015509 
1001-5র্ী %9170119 ) ছু*টি শুঙ্খলকে বলা হয় “ভা” ও “পিঙ্গলা” | 
এই সমবেদী স্সাযুসমূহ সৌবচ'ক্র (5০19 01545 _ভান্ুভবন, 
নাভিচক্র ) ম্তৃঘুয্নাব সঙ্গে মিলিত হয়। | 

যোগীবা সাতটি চক্রেব কথা বলেছেন। তান্ত্রকেবাও তা 
অনুসবণ কবেন। নীচ থেকে উপবেব দিকে সেগুলি ত”লঈ-__ 

প্রথম_ মুলাধাব [ মেকদণ্ডেব নীচে ] 

দ্বিতীয়__ ন্বাধিষ্ান [উদবেব নীচে ] 

তভীযঘ-_ মণিপুব [ নাভিদেশে ] 

চতুর্থ অনাহত [বক্ষে বা হৃদয়ে ] 

পঞ্চম-_ বিশুদ্দা [কণ্ে] 

যষ্ট-- আজ্ঞ!চক্র [ভ্রদ্ধষেৰ মধ্যে ] 

সপ্তম সহআাব [মস্তকে] 

আটার্ষ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই সব চক্রেব স্তুন্দব ব্যখ্য। দিয়েছেন । 
এখানে সাতটি চক্রেব কিছু বৈচ্ছানিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা কব 
হচ্ছে। বল! বাহুল্য তা আচাধ শীলেব অনুগামী । 

(১) মুলাধাব চক্র--এটি হ'ল 99০1:০-০9০০55998] 7192009। 
এব চাবটি শাখ। আছে। সৌব চক্র (50191: 7015য%:05) কাণ্ড, 
্রন্ষগ্রন্থি) থেকে এগাব “অঙ্গুলি? (প্রায় নয ইঞ্চি ) নীচে । 

(২) স্বাধিষ্ঠান চক্র _একে 9801:9] 01505 বল! যেতে পারে। 
এর ছ+টি শাখা । যৌন উত্তেজনা, যৌন বোধ, সেই সঙ্গে অবসাদ, 
অসাঁড়তা, নিঞ্চবতা, সন্দেহপ্রবণতা, দ্বণা প্রভৃতিব কেন্দ্র এখানে । 
৯. শ্বামীজীব বাণী ও বচন1, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০২10 
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(৩) মণিপুর চক্র--এই চক্রের কথা বলার আগে প্রথমে 
নাভিকাণ্ডের কথা বলা দবকাব। নাভিকাণ্ড সৌর গ্রন্থি বা 
ভান্ুভবনের অনুসাবি (009121531901108 )। ডান ও বাম 
সমবেদী ন্ায়,র শৃঙ্খলেব ( পিঙ্গল1 ও ইড়া )সঙ্গে সেবিব্রো+স্পাইনাল 
অক্ষেব সংযোগ সাধন কবে । এবই সঙ্গে সংযুক্ত হ'ল মণিপুর চক্র । 
এটি লান্বার প্লেক্সাস (1-0101061 01609 )। তংসহ সংযোগকাবী 
সমবেদী আযু। এব দশটি শাখা নিদ্রা, তৃষ্ণা, ঈর্ধযা, লজ্জা, ভয়, 
নিশ্চলতা ইত্যাদি প্রকাশে উৎস। 

(8) অনাহত চক্র-_সমবেদী ন্নায়শঙ্খলেব “কাডিয়াক 
প্লেল্সাস'। এব বাবটি শাখা হৃংপিগ্ডে সঙ্গে সংযুক্ত। এগুলি 
অহংবেধ, আশা, উদ্বেগ, সন্দেহ, প্রবঞ্চনা, অন্মিত প্রভৃতি 
প্রকাশ কবে। 

(৫) বিশুদ্ধ__একে ছুটি ভাগে ভাগ কবা যায়। 

(ক) ভাবতীস্থান__মেডালা অবলংগেটাব (7৬505119 
0১19088% ) সঙ্গে স্ুৃযুয্।কাণ্ডেব__সংযোগস্থল ৷ এটি কষেক ধবনেব 
ন্নাধুব সাহায্যে যেমন (“নিউমোগ্যাপ্ত্রিক” )-_এদেব সাহায্যে ল্যাবিংস 
এবং সন্নিহিত কয়েকটি যন্ত্রকে (01891) নিয়স্ত্বিত কবে। 

(খ) লালনচক্র-__আল্জিভেব বিপকীত দিকে । এব বাঁরটি 
পত্র (16৪৬5) আছে । অহংবোধ, আ'ত্শ্রদ্ধী, ভালবাসা, ভাব- 
প্রবণতা, অহংকাব, দুঃখ, অনুশোচনা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, তৃপ্তি প্রভৃতি 
অনুভূতি স্থজিত হওয।ব কেন্দ্র। 

(৬) আজ্ঞাচক্র--আজ্ঞাচক্র ও মানমচত্র হ'ল 9207501- 
70001: 09061 

আজ্ঞাচক্র ছু'টি ভাগে (19৮০) বিভক্ত। এখানে থেকে 
যাবতীয় অঙ্গচালন! নিয়ন্ত্রিত হয়। 

মানসচক্তের (06 56755011000) ) ছ?টি অংশ। পাঁচটি হ'ল 
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বিশেষ সংবেদী ( 5503০: ) স্মীয়. অনুভূতির জন্য । একটি স্বপ্ন, 
ৃষ্টিভ্রম বা হযালুসিনেশন ইত্যাদিব কেন্দ্র 

একই সঙ্গে আরে! একটি চক্রেব কথ। বলব। তা হ'ল 
সোমচক্র। ষোলটি ভাগ বিশিষ্ট গ্যাংলিয়ন। সেনসোবিয়ামের উপরে 
গুকমস্তিফ ব। সেরিব্রামেব মধ্যভাগেব কেন্দ্রসমূহ বচন! কবে । ককণা, 
ভত্রতা', স্থের্য, গান্তীর্য, আগ্রহ, দৃঢ়তা, ইত্যাদি নান। বিষয়ে উৎসস্থল । 

(৭) সহতআ্রাব_ সহজ্দল ভাগ নিশিষ্ট। ভাগ ও ভাজ 
(009৮০910002) সমেত গুকমন্তিক্ষেব উপব দিক। জীব বা 
জীবাতআাব বিশেষ ও সর্বেচ্চ আসন । 

'আত্মাব পুনর্দেহধাবণ'-_সম্বন্ধে হিন্দু মতবাদ কি তাব উত্তরে 
স্বামীজী যা বলেছেন তাঁব সঙ্গে আধুনিক বিশ্ব-তাত্বব মিল আছে। 
তিনি বলেছেন_ বৈদ্জানিকদেব শক্তি বা জড়-সাতত্য (0920521৮৪- 
00 06 50616 01: 19091) মত যে ভিত্তিব উপব প্রতিষ্ঠিত, 
এটিও সেই ভিত্তিব উপব স্থাপিত । এই মতবাদ আমাদেব দেশের 
কোন দার্শনিক প্রথম প্রকাশ কবেন। এই মতবাদেব দার্শনিকেরা 
স্থপ্টি বিশ্বাস কবতেন না। “ম্থষ্টি' বললে কি বোঝায “কিছু 
না” থেকে “কিছু* হওয়া। কিন্তু তা অসম্ভব । যেমন কালেব আদি 
নেই, তেমনি স্থত্টিবও আদি নেই। ঈশ্বব ও স্ষ্টি যেন ছুঃটি বেখার 
মত। তাঁদেব আদি, অস্ত নেই। স্যষ্টি সম্বন্ধে তীদেব মত হচ্ছে__ 
এ ছিল, আছে ও থাকবে । 

স্বামী বিবেকানন্দ যেমন অধ্যাত্ববস্ত্ব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য। 
কবেছেন, প্রমাণ কবেছেন ভাবতেব প্রাচীন ধর্ম বিজ্ঞানসম্মত, তেমনি 
ভাবতের নৃতত্ব সম্বন্ধে বিদেশীদেব ভ্রান্ত মতবাদের নিবসন করেছেন 
স্বীয় প্রজ্ঞকাব আলোকে । স্বামীজীব এই দিকটি নিয়ে বিশেষ 
আলোকপাতেব প্রয়োজন আছে। তাব আগে মনোবিজ্ঞান যাকে 
তিনি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান বলেছেন তা নিয়ে আলোচনা ক*রব। 
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বিঢবকানদন্দর দৃর্তিতে মনাবিজ্ঞান, 


বিজ্ঞানে যে সমস্ত শাখা বর্তমান, স্বামীজী তাৰ মধ্যে 
মনোবিজ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। পাশ্চাত্য দেশে অন্তান্ত 
বিজ্ঞানে মত এই বিজ্ঞানকেও উপযোগিতাব মাপকাঠিতে বিচাৰ 
করা হয় এবং তাৰ ফলে তাব স্থান অনেক নীচে । এ প্রসঙ্গে 
একথা অবশ্য উচ্চার্য যে, বিবেকনন্দেব সময় থেকে আজবেব দিনে 
সেখানে মনোবিজ্ঞনেব আসন অনেক সদ । মনোবিজ্ঞানকে তিনি 
সেবা বলেছেন । যেহেতু আমবা সকলেই ইন্দ্রিয়েব দাস, নিজেদের 
চেতন ও অবচেতন মনেব দাস এবং অনেক সময়েই দেখা যায় আমব! 
দাস হয়ে পড়ি শে।চনীযভাবে। ইক্দ্িযগুলিব দাসত্ব জগতেব সকল 
ছঃখেব কাবণ। মনেব উচ্ছঙ্খল নিয়গতিকে কেমন কবে দমন কৰা 
যায়, কিভাবে তাকে ইচ্ছাশক্তিব আযত্ব কবা যায এবং তাব দোর্দও 
প্রতাপ থেকে নিজেকে নিমুক্ত বাখ। যায, মনোবিজ্ঞান তাবই শিক্ষা 
দেয়। একাবণেই তিনি মনোবিজ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন । 

অসংযত উচ্ছ্খল নন আমাদেব ভ্রমগতভাবে নীচু দিকে টেনে 
নিয়ে যায় এখং শেষ পর্যন্ত অআম।দেব ধ্বংস কবে; আব সংযত ও 
স্থনিয়ন্ত্রিত মন আমাদের বক্ষা কববে, মুক্তিদান কববে। অতএব 
মনোবিজ্ঞানকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া চলতে পাবে এই কথা স্বামীজী 
বলতেন। 

যে কোন জড়বিজ্ঞান অনুশীলন ও বিশ্লেষণ করবাব জন্য প্রচুর 
তথ্য ও উপাদান পাওয়া যায়। সেই সব তথ্য ও উপাদান বিশ্লেষিত 
কবে এবং নান! পবীক্ষাব মাধ্যমে এ সব বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ 
হয়। কিন্তু মনেব অনুশীলন ও বিশ্লেষণে বাইরের কোন তথ্য ও 
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উপদান পাওয়া যায় না। এ বিজ্ঞান নিঃসন্দেহে জটিল। এ 
প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন১ £ 

“পৃথিবীব সবত্র পদার্থবিদ্গণ একই ফললাভ কবিয়া থাকেন। 
তাহাঁবা সাধাবণ সত্যসমূহ এবং সেগুলি হইতে প্রাপ্ত ফল 
সম্বন্ধে একই মত পোষণ কবেন। তাহাখ কাবণ পদার্থ- 
বিজ্ঞানেব উপাত্ত গুলি (095) স্জনলভ্য ও সর্জনগ্রাহ্া এবং 
সিদ্ধান্তগুলিও ন্যাযশাস্ত্েব সুত্রে মতই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া 
সর্জনগ্রাহা । কিন্ত মনোজগতে ব্যাপার অন্কবপ। এখানে 
এমন কোন তথ্য নাই, যাহাব উপব নির্ভব কবিযা সিদ্ধান্ত 
কব যায, এবং ইন্দ্রিঘগ্রাহ্য কোন ব্যাপাৰ নাই, এমন কোন 
সর্জনগ্রহ্য উপাদান এখানে নাই, যাহা হইতে মনোবিজ্ঞানীবা 
একই প্রণালীতে পবীক্ষা কবিষা একটি পছ'তি গড়িয়া 
তুলিতে পাবেন।” 

১৯০০ সালেব ৮ই জানাবে লস্এঞ্জেলস্-এ “মনেব শক্তি? 
বিষষে বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন, ধাঁব মনেব শক্তি যত বেশী 
তিনি তত বড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। এই মানসিক শক্তি বা ব্যক্তিত্বকে 
আমাদেব পবিচিত কোন প্রাকৃতিক নিযমেব সাহায্যে ব্যাখ্যা কব। 
চলে না। বসান বা পদার্থবিগ্ভ।ব জ্ঞানেব সাহায্যে তাব বাখ্য। 
কব] সম্ভব নয। মানসিক শক্তি ক্ষেত বিশেষে অলীম । এই ঘবেব 
এক কোণে বসে পাশেব ঘবেব লোকটিৰ মনেব খবব টেব পাওয়াব 
শক্তি জডবিজ্ঞনীদেব নেই । তাব। এ ধবনেব ঘটনাকে হ্বীকাব 
কবেন না। বিজ্ঞানেব কাজ হ'ল তথ্য সংগ্রহ কবা, সাম।ন্তীকবণ 
কবা, কতকগুলি মূলতত্বে হাজিব হওয়া ও সত্য প্রকাশ কবা। কিন্তু 
তথ্যকে অ্বীকাব ক'বে চলতে শুক কবলে বিজ্ঞান গড়ে উঠবে 
কেমন কবে? 

১, মনোবিজ্ঞানেব গুরুত্ব । 
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একজন মানুষ কতখানি শক্তি অর্জন করতে পাবে তার কোন 

নির্দিষ্ট সীমা নেই। ভাবতীয় মনেব বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন কিছুতে 
একবাব অন্ুবন্ত হলে সে সব কিছু ভুলে তাকে নিয়ে তন্ময় হয়ে 
পড়ে। ভাবতেও তাই হয়েছে। ভাবত বনু বিজ্ঞানেব জন্মভূমি, 
গণিতেব আবন্ত সেখানে । এখন পর্যন্ত সংস্কৃত গণন! অনুযায়ী 
বিশ্বেব মানুষেবা ১, ২, ৩ থেকে গণনা কবছে। সকলেই জানে, 
বীজগণিতেব উৎপন্তিও ভাবতে । স্বামীজী এসব কথা বলে জানালেন 
যে, নিউটনেব জন্মের হাঁজাব বছব আগে ভ।বতবাসীবা মাধ্যাকর্ষণেব 
কথা জানত। 

“ইতিপূর্বে ভাবতীষেবা যেভাবে যথানিয়মে জড়বিজ্ঞীনেব 

শিক্ষা দিতেন, তখন তেমনি যথাঁনিয়মে এই বিজ্ঞানটিও 

(মনোবিজ্ঞান ) শিখাইতে লাগিলেন। এ-বিষয়ে জাতিৰ 

এত বেশী দৃঢ় প্রত্যয় আসিযাছিল যে, তাহাব ফলে জড়- 

বিজ্ঞান প্রায় লুপ্ত হইয1! গেল ।' 

জড়বিজ্ঞানেব অধিকাশ বিবয়বস্তব গতিহীন। চেয়ারটিকে 
আমর] বিশ্লেষণ কবতে পাবি, এ আমাদেব চোখেব সামনে থেকে 
সবে যাবে না। কিন্তু মনোবিজ্ঞানেব বিষয়বস্তু মন, তা সদ চঞ্চল। 
যে কোন বিষয়কর্মেব চেয়ে অনেক বেশী পবিশ্রাম কবতে হয় এর 
জন্য । মনোবিজ্ঞান ও আধুনিক জডবিজ্ঞানেব সাবভাগেব মধ্যে 
সম্পূর্ণ সামগ্ুস্ত আছে তা ম্বামীজী বলেছেন। তিনি উভয়ের মধ্যে 
“সাণৃশ্য' অবস্থা অনুভব কবেছেন। ভারতীয় মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে 
বলতে গিয়ে তিনি সাং্যদর্শন প্রণেতা কপিলের উল্লেখ 
করেছেন । 

এই মনোবিজ্ঞান বিষয়ানুভূতির যে প্রণালী বলেছে তা 

হ'ল--প্রথমতঃ বাহিরের বস্তু হইতে ঘাত বা ইঙ্গিত 

প্রদত্ত হয়, তাহ! ইন্দ্রিয়সমূহের শারীরিক দ্বারগুলি উত্তেজিত 
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করে। যেমন প্রথমে চক্ষুরাদি ইব্িয়ঘারে বাহা বিষয়ের 
আঘাত লীগিল, চক্ষুবাদি বার বা যন্্ব হইতে সেই সেই 
ইন্ড্রিয়ে ( সাধুকেন্দ্ে ), ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে মনে, মন হইতে 
বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধি হইতে এমন এক পদার্থে গিয়া লাগিল, 
যাহা এক তত্বন্বপ-_উহ্াকে তভাহাবা “আত্মা” বলেন। 
আধুনিক শাবীববিজ্ঞান আলোচনা কবিলেও আমব। দেখিতে 
পাই, সব্প্রকাব বিষয়ানুভূৃতিব জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র আছে, 
ইহা তাহাবা আবিষ্ষাব কবিয়াছেন। প্রথমতঃ নিম্নশ্রেণীব 
কেন্দ্র সমূহ, দ্বিতীয়তঃ উচ্চশ্রেণীব কেন্দ্র সমূহ, আব এই 
ছুইটিব সঙ্গে মন ও বুদ্ধিব কার্ষেব সহিত ঠিক মিলে, কিন্তু 
তাহাবা এমন কোন কেন্দ্র পান নাই, যাবা অপর সব 
কেন্দ্রকে নিয়মিত কবিতেছে, স্থতবাং কে এই কেন্দ্রগুলির 
একত বিধান কবিতেছে, শাঁবীববিজ্ঞান তাহা উত্তব দিতে 
অক্ষম। কোথায এবং কিবপে এই কেন্দ্রগুলি মিলিত হয়? 
মস্তিক্ষ কেন্দ্রসমূহ পৃথক্‌ পৃথক্‌, আব এমন কোন একটি কেন্দ্র 
নাই, যাহা অপব কেন্দ্রগুলিকে নিয়মিত কবিতেছে। 
অতএব এ পর্যন্ত এ-বিষয়ে সাংখা মনোবিজ্ঞানেব প্রতিবাদী 
কেহ নাই ।+২ 
“মন” সম্বন্ধে স্বামীজী বেশ নুন্দব কথ। বলেছেন। তিনি 
বলেন, মন এবং বস্ত্র বা 1779005:-এ কোন তেমন পার্থক্য নেই। 
একটি থেকে আব একটি লাভ কব যায়, একটি সহজ উদাহরণ দিয়ে 
তিনি বিয়ষটি পবিফ্ষাব কবেছেন৩-__ 
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২, জ্ঞানযোগের চবমাদর্শ। 
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কেবল মাত্র মনোবিজ্ঞনেই নয়, জড়বিজ্ঞীনের অন্থান্ 
শাখাতেও তাব অন্ুবগ ছিল যথেষ্ট । তারই ফলশ্রুতি অধ্যাত্ববন্তুব 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা । 
ভারতবর্ষ ধর্মকে বিজ্ঞানবপে দেখেছিল। জুলিয়ান হাকঝসলি 
তাকেই বলেছেন, %. 5015009 ০৫6 1007917709598101110165? 
এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দেক বচনা থেকে একটি দীর্ঘ 
উদ্ধৃতি দেব। বিগত ১৯০০ সালের ৮ই জানুয়ারি তাবিখে 
ক্যালিফোধিয়াব লস্‌ এঞ্রেলস্‌ শহরে স্বামী বিবেকানন্দ “মনের শক্তি 
(401০ ০০515 0৫ 0১০ 1৮107) শীর্ষক একটি দীর্ঘ বক্তৃতায় 
বলেন £ 
“এখন এমন এক মতের কথা বলছি, যা নিয়ে এখন কোন 
বিচার কবব না, শুধু সিদ্ধান্তটি বলে যাব। কোন জাতি 
যে-সব অবস্থাব মধ্যে দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌছেচে, 
সেই জাতিকেই শৈশব অবস্থায় এসব অবস্থা দ্রুতগতিতে 
অতিক্রম করে আসতে হয়। যে-সব অবস্থ। পার হয়ে 
আসতে একট জাতির হাজার হাজার বছরের প্রয়োজন 
হয়েছে, সে-সব পার হ'তে শিশুটির প্রয়োজন মাত্র কয়েক 
বছবেব-_এইমাত্র প্রভেদ।......এখন সব মানুষকে একটি 
জাতি ধরলে অথবা সমগ্র প্রাণিজগংকে- মানুষ ও নিয়তর 
প্রাণিদের একটি সমগ্র সত্তা বলে ভাবা যাক্‌। এমন একটা! 
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লক্ষ্য আছে, যার দিকে এই জীব-সমগ্তি অগ্রসর হচ্ছে 
এই লক্ষ্যকে: পুর্ণতা বলা যাক্‌। ৃ 
এমন অনেক নরনারী জন্মগ্রহণ করেন, ফাদের জীবনে 
মানব্জাতির সম্পূর্ণ উন্নতির পূর্বাভাস স্ুচিত হয়। সমস্ত 
মানবসমাজ যতদিন না পূর্ণতা লাভ করে, ততদিন পর্যস্ত 
অপেক্ষা না করে, যুগ যুগ ধরে বারে বারে জন্ম ও পুনর্জন্ম 
না নিয়ে, তারা তাদের স্বল্প জীবনের কয়েক বছরের মধ্যেই 
যেন দ্রুতগতিতে সেই যুগ-যুগাস্তর অতিক্রম ক'রে যান। 
আর একথাও আমাদের জানা আছে যে, আমাদের মধ্যে 
সত্যনিষ্ঠা ( আন্তরিকতা ) থাকলে প্রগতির এই প্রণালীসমূহ 
খুবই ত্বরান্বিত করা যায়। শুধু জীবন ধারণের উপযুক্ত খাসা, 
বস্্ ও আশ্রয় দিয়ে কয়েকটি সংস্কতিহীন লোককে যদি 
কোন দ্বীপে বাস করবার জন্য ছেড়ে দেওয়। হয়, তাহলেও 
তাঁর ধীরে ধীরে উচ্চ থেকে উচ্চতর সভ্যতার উদ্ভাবনে সচেষ্ট 
হবে। একথাও আমরা জানি যে, অতিরিক্ত সাহায্য পেলে 
এই উন্নতি আরো জ্রতবেগসম্পন্ন হয় । 

আমরা গাছপাল। বৃদ্ধির জন্য সাহায্য করি £ করি না কি? 
প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দিলেও গাছগুলি বেড়ে উঠত, তবে 
দেরী হ'ত। সাহায্য ছাড়! যতদিনে বাড়ত, তার চেয়ে 
কম সময়ে বাড়বার জন্য আমরা তাদের সাহায্য করি। 
একাজ আমর! সব সময় ক'রে চলেছি। কৃত্রিম পন্থায় 
বন্তর বুদ্ধির গতি দ্রুততর ক'রে তুলছি। (তাহলে) 
মানুষের উন্নতিই বা দ্রুততর করতে পারব না কেন? জাতি 
হিসাবে আমরা তা করতে পারি। অন্য দেশে প্রচারক 
পাঠান হয় কেন? যেহেতু এই উপায়ে অন্ত জাতিসমুহকে 
তাড়াতাড়ি উন্নত কর! সম্ভব। তাহলে ব্যক্তির উন্নতিও কি-' 
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আমর! তাড়াতাড়ি করতে পারি না? পারি বই কি। এই 
উন্নতির দ্রেততার সীম! কি নির্দেশ কর! যায়? এক জীবনে 
মানুষ কতদূর উন্নত হবে, কেউ তা বলতে পারে না। 
২০০০৭ কোন মানুষ মাত্র এই পর্ষস্ত উন্নত হতে “পারে, তার 
বেশী পারে না, একথা বলার পিছনে কোন যুক্তি নেই। 
পরিবেশ বিস্ময়করভাবে তার গতিবেগ বাড়িয়ে দিতে পারে। 
কাজেই পূর্ণতালাভের আগে কোন সীমা টান! যায় কি! 
এতে কি বোঝা যায়? (একথাই বোবা যায়) যে, আজ 
থেকে লক্ষ লক্ষ বছব পবে সমগ্র জাতি যে ধরনের মানুষে পূর্ণ 
হবে, সেই ধরনের পূর্ণতাপ্রাপ্ত একজন মান্থষ আজ অবতীর্ণ 
হতে পারেন। যোগীব। একথাই বলেন। তারা বলেন যে, 
বড় বড় অবতার পুকষ এবং আচাধেবা এ ধরনেরই মানুষ_ 
তার। এই এক জীবনেই পুর্ণতালাভ করেছিলেন। পুথিবীর 
ইতিহাসের সর্বযুগে, সর্কালে আমবা এজাতীয় মানুষের 
দর্শন পেয়েছি । সম্প্রতি এমন একজন মান্তষ এসেছিলেন, 
(শ্রীবামকৃষ্ণ ) যিনি এ জন্মেই সমগ্র মানবজাতির জীবনের 
সবটুকু পথ অতিক্রম কবে চবম সীমায় উপনীত হয়েছিলেন । 
এই যে উন্নতি দ্রেতবেগ হওয়ার ঘটন। তাও নিয়মাধীন । 
মনে কব যাক আমবা এই নিয়মগুলি অনুসন্ধান করতে 
পারি, তাদেব রহস্য অনুধাবন করতে পারি এবং নিজের 
প্রয়োজনে তাদেব কাজে লাগাতে পারি । এরূপ করতে 
পারা মানেই উন্নত হওয়া । উন্নতির বেগ দ্রুততর ক'রে, 
ক্ষিপ্রগতিতে নিজেকে বিকশিত ক'রে এই জীবনেই আমরা 
পূর্ণতা অর্জন করতে পাবি। এটিই আমাদের জীবনের উচ্চতর 
দিক, এবং যে বিজ্ঞানের সাহায্যে মন ও তার শক্তির 
অনুশীলন করা হয়, তাৰ যথার্থ লক্ষ্য এই পুর্ণতালাভ ।...... 
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এই বিজ্ঞানের উপযোগিতা হচ্ছে তরঙ্গের পর তরঙ্গের 
আঘাতে সমুদ্রবক্ষে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডের 
মত বহিঃগ্রকৃতির হাতের পুতুল হয়ে যুগ যুগ ধরে মানুষকে 
অপেক্ষা করতে না দিয়ে তাব পূর্ণত্বকে প্রকট ক'রে দেওয়া । 
এই বিজ্ঞান চায় তুমি সবল হও» প্রকৃতির হাতে ছেড়ে না 
দিয়ে কাজটি তুমি নিজের হাতে তুলে নাও, আর এই 
ক্ষুদ্র জীবনের উধ্র্বে চলে যাও। এই হচ্ছে তার মহান 


উদ্দেশ্য ।৪ 
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বিতিবকানন্দের নৃতাত্ত্বিক সতবাদ 


বৃতত্ব সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের নিজন্ব মতবাদ আছে তা হয়ত 

অনেকের জানা নেই । পৃথিবীব নান জাতি সম্পর্কে ভাব গবেষণ। 
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পৃথক দ্রাবিড় জাতির বসবাস ছিল। দাক্ষিণাত্যের এই ত্রাঙ্গণরা 
শুধু আরাবর্তের ব্রাহ্মণ থেকে উৎপন্ন । কাজেই দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য 
জাতি দক্ষিণী ব্রাহ্মণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। স্বামীজী বলেন 
প্রত্বতাত্বিকেরা২ যাই বলুন না কেন, এই মতবাদ তিনি সম্পূর্ণ 
ভিত্তিহীন বলে মনে করেন । প্রত্বতাত্বিকদের একমাত্র প্রমাণ এই যে, 
আর্াবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের ভাষায় প্রভেদ আছে; কিন্তু আর কোন 
প্রভেদ তো দেখা যায় না। পুরোক্ত মতবাদীব। বলেন যে, দক্ষিণী 
ব্রাহ্মণরা আর্ধাবর্ত থেকে যখন আসেন তখন তাবা সংস্কৃতভাষী 
ছিলেন। এখন এখানে এসে দ্রাবিড় ভাষা বলতে বলতে সংস্কৃত 
ভূলে গেছেন। যদি ব্রাঙ্গণদেব সম্বন্ধে একথা সত্য হয়, তাহলে 
অন্যান্ত জাতির সম্পর্কেই বা একথা খাটবে না কেন? অন্যান্য 
জাঁতিও আর্ধাবর্ত নিবাসী ছিল, তারাও দাক্ষিণাত্যে এসে সংস্কৃত 
ভাষা ভুলে দ্রাবিড় ভাষ। গ্রহণ করেছে--এ কথাই ব! বলা যাবে 
না কেন? স্বামীজী বলেন, যে যুক্তির সাহায্যে বিদেশী প্রত্বতত্ববিদ 
দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণেতর জাতিকে অনার্য বলে প্রমাণ করতে 
যাচ্ছেন, সেই যুক্তির সাহায্যেই তাদের আর্ধ বলে প্রতিপন্ন কর! যায়। 
হতে পাবে দ্রাবিড় নামে কোন জাতি ছিল- কিন্তু তাবা এখন লোপ 
পেয়েছে। যারা অবশিষ্ট ছিল, তারা বনজঙ্গলে বাস করছে। 
স্বামীজী মনে করতেন খুব সম্ভবতঃ এ দ্রাবিড় ভাষাও সংস্কৃতের 
পরিবর্তে গৃহীত হয়েছে, কিন্তু সকলেই আধ, আধাবর্ত থেকে 
দাক্ষিণাত্যে এসেছে । সমগ্র ভাবত আর্ধময়। 
অনেকে বলেন শুদ্রেরা অনার্য জাতি । তারা আর্ধদের দাস। 
এ কথা যে মিথ্যা তা তিনি “ভারতের ভবিষ্যৎ প্রবন্ধে ভালভাবে 
বুঝিয়ে দিয়েছেন। ম্বামীজী বলেছেন__ 
শুদ্রজাতি যে সকলেই অনার্য এবং তাহার৷ যে বহুসংখ্যক 


২, প্রত্বতাত্বিক বলতে স্বামীজী নৃতত্ববিদ্দেরই বুঝিয়েছেন 
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১ ছিল, এ-সব কথাও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সে সময়ে সামান্য 
কয়েকজন উপনিবেশকারী আর্ষের পক্ষে-শত সহত্র অনার্ধের 
সহিত প্রতিঘ্ন্দিতা করিয়। বাস করাই অসম্ভব হইত। 
উহার। পচ মিনিটে আধদের চাটনির মত খাইয়া ফেলিত। 
জাতিভেদ্ের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্য। মহাভারতেই পাওয়! 
যায়। মহাভারতে লিখিত আছেঃ সত্যযুগের প্রারস্তে 
একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিলেন। তাহার! বিভিন্ন বৃত্তি 
অবলম্বন করিয়! ক্রমশ: বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন । 
জাঁতিভেদ-সমস্ত।র যত প্রকার ব্যাখ্য। শুনা যায়, তন্মধ্যে 
ইহাই একমাত্র সত্য ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা । 
স্বামীজী এইভাবে ভারতীয় নৃতত্ববিদ্ভার সঠিক স্থানে আঘাত 

করেছেন। যতদিন আমরা বুটিশ-শাসকেব অধীনে ছিলাম ততদিন 

ভারতবর্ষের নৃতত্ববিষ্তা সঠিকভাবে রচিত হয়নি । সেকালে বিদেশী 
শাসকের তাদের খুশিমত বিজ্ঞান রচনা করে এদেশে চালাত। 
বিশপ ক্যাল্ডওয়েল নামক এক ব্যক্তির আবিষ্কার “দ্রাবিড় জাতি” । 
ইনি ভাষার উপর নির্ভর করেছিলেন । এখন, নৃতত্ববিদের৷ বলছেন 
যে জার্মান বিজ্ঞানীর প্রকৃ-দ্রাবিডিযদের “৬৪০1৭ বলতেন । 
জার্মান বিজ্ঞ।নীর দ্রাবিড় জাতির অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। 
বিশিষ্ট জার্মান নৃতত্ববিদ ঢু. ৬০ 7510]56506 দক্ষিণ ভারতীয়দের 
ভূমধ্যসাগরীয়' আখ্যা! দিয়েছেন । একই ধরনেব কথা উত্তর 
ভারতীয়দের৩ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য । তাছাড়া শূদ্র যে অনার্ধ সম্ভূত 

এ ধরনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি । “মনু বলেছেন তারা 

“আর্ধ'। পরীক্ষার ফলেও এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। 

স্বামীরজীর কথায়ৎ-_ 

৩, 102. 9. তব. 108৮5 এব ৭২853 ০৫ [10019 প্রবন্ধ ভরষ্টব্য। 

৪, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য । 


১৩৮ 


“আধুনিক পণ্ডিতদের মতে রঙের তফাত বর্ণসাহ্গর্ষে উপস্থিত: 
হয়। গরম দেশ, ঠাণ্ডা দেশ ভেদে কিছু পরিবর্তন অবস্থা 
হয়; কিন্ত কালো-সাদার আসল কারণ পৈত্রিক । এখন 
আমাদের শাস্্কারদের মতে, হি'ছুর ভেতর ব্রাহ্গণ, ক্ষত্রিয়, : 
বৈশ্য, এই তিন জাত এবং চীন, হন, দরদ্‌, পহলব, যবন ও 
খশ--এই সকল ভারতের বহিঃস্থিত জাতি-_এ'রা হচ্ছেন 
আর্ধ। শাস্ত্রোক্ত চীন জাতি__এ বর্তমান “চীনেম্যানঃ নয়। 
“চীন বলে এক বড় জাত কাশ্মীরের উত্তর-পূর্বভাগে ছিল ; 
দরদ্রাও- যেখানে এখন ভারত আর আফগানিস্থানের মধ্যে 
পাহাড়ী জাতসকল, এখানে ছিল। প্রাচীন চীন জাতির 
ছু-দশটা বংশধর এখনও আছে। দরদিস্থান এখনও 
বিছ্ভমান ।-*'হুন ন।মক প্রাচীন জাতি অনেকদিন ভারতবর্ষের 
উত্তর-পশ্চিমাংশে রাজত্ব করেছিল । এখন টিবেটির। নিজেদের 
হন বলে; কিন্তু সেটা বোধহয় “হিউন' | মনৃক্ত হন আধুনিক 
তিববতী তোনয়;ঃ তবে এনম হতে পারে যে, সেই আর্ধ হুন 
এবং মধ্য আশিয়া হতে সমাগত কোন মোগলাই জাতির 
মিশ্রণে বর্তমান তিববতীর উৎপত্তি। প্রজাবলস্কি এবং 
ড্যুক ভ অরু লিআা নামক রুশ ও ফরাসী পর্যটকদের মতে 
তিববতের স্থানে স্থানে এখনও আর্ধ-মুখচোখ বিশিষ্ট জাতি 
দেখতে পাওয়া যায়। 
'যবন হচ্ছে গ্রীকদের নাম।"*-'পহলব' শব্দে পেহলবি 
ভাষাবাদী প্রাচীন পারসী জাতি। শত শবে এখনও 
অর্ধসভ্য পার্বত্য দেশবাসী আর্জাতি--এখনও হিমালয়ে «. 
এ নাম এ অর্থেব্যবহার হয়। বর্তমান ইউরোপীয়রাও এই 
অর্থে খশ দের বংশধর । অর্থাৎ যে সকল আর্জাতি প্রাচীন-.. 
কালে অসভ্য অবস্থায় ছিল, তার! সব খশ.। 


২৩৪ 


আধুনিক পঠিতদের মতে আর্ধদের লালচে সাদা রঙ) 
কালো বা লাল চুল, সোজা! নাক চৌখ ইত্যাদি; এবং 
মাথার গড়ন, চুলের রঙ ভেদে একটু তফাত । যেখানে রঙ. 
কালো, সেখানে অন্যান্ত কালে! জাতের সঙ্গে মিশে এইটি 
দাড়িয়েছে । এঁদের মতে হিমালয়েব পশ্চিম প্রাস্তস্থিত 
ছুচার জাতি এখনও পুবো আর্য আছে, বাকি সব 
খিচুড়িজাত, নইলে কালে! কেন হ'ল? কিন্তু ইউবোপীয় 
পণ্ডিতদেব এখনও ভাবা উচিত যে, দক্ষিণ ভারতেও অনেক 
শিশুব লাল চুল জন্মায়, কিন্ত ছু-চাব বৎসরেই চুল ফের 
কাল হয়ে যায় এবং হিমাঁলয়ে অনেক লাল চুল, নীল ব৷ 
কটা চোখ ।? 
এখানে বক্তব্য হচ্ছে এই যে, উত্তর ভারতে অনেক বাঁলকেব 
ধূসর বর্ণের চুল দেখা গেছে । তা অনেকটা 75875 [1501951এর 
তালিকার ২৭নং রঙ. (51১9৭০ ) থেকে অনেকটা হাল্কা । প্রাীন- 
কালে পিঙ্গল বর্ণের চুল প্রায়ই দেখা যেত। এ প্রসঙ্গে 01. 9. বৈ. 
10905 এর 4০৪ 00. 00০ 701659100০2 ০৫ 11916 ০০010160 
5০-1019 9.00.017956 002 00001961017 ০06 01015956610 
11019? পঠিতব্য | 
স্বামীজী বলেন “এখন পণ্ডিতেরা লড়ে মরুন! আর্য নাম 
হিছ'রাই নিজেদের উপব চিরকাল ব্যবহার কবেছে। শুদ্ধ হোক, 
মিশ্র হোক, হিছরদের নাম আর্ধ, ব্স্। কালো বলে ঘ্বণা হয়, 
ইউরোপীয়র অন্য নাম নিনগে । কিন্তু কালো হোক, গোরা হোক, 
ঘুনিয়ার সব জাতের চেয়ে এই হিছ'র জাত সুশ্রী সুন্দর। এ কথা 
জগৎ প্রসিদ্ধ ।”৫ 


&. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য । 


১৪৩ 


এখানে ডক্টর ভূপেন্্রনাথ দত্তের এই মন্তব্য উদ্ধ তিযোগ্য্-.. 
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হিন্দু ও গ্রীক ছুটি জাতি একই মূল জাতি থেকে উৎপন্ন 


একথা তিনি বলেছেন। তিনি বলেন যে বিভিন্ন দেশ কাল 
ঘটনাচক্রে এবা স্থাপিত । 


ত, 


উত্তরে হিমাচলেব হিমশিখব সীমাবদ্ধ, জগতের প্রাস্তবং 
প্রতীয়মান অনন্ত অবণ্যানী ও সমতলে প্রবহমান সমুদ্রবং 
বিশাল স্বাহুসলিল। জ্রোতম্বতী-বেষ্টিত ভারতীয় আর্ষের মন 
সহজেই অন্তমু হইল। আর্ধজাতি সহজেই অস্তমু, 
আবাব চতুর্দিকে এই-সকল মহাভাবোদ্দীপক দৃশ্যাবলীতে 
পরিবেষ্টিত হইয়। তাহাদের সুক্স্মভাবগ্রাহী মস্তিক্ষ স্বভাববশেই 
অস্তর্দ স্টিপরায়ণ হইল, স্বচিত্তের বিশ্লেষণ ভারতীয় আর্ধের 
প্রধান লক্ষ্য হইল। অপরদিকে গ্রীক জাতি জগতের এমন 


+5518091 ৬1৬61109109 0. 349, 


১৪১ 


এক স্থানে বাস করিত, যেখানে গাস্তীর্য অপেক্ষা, সৌন্দর্যের 
বেশী সমাবেশ- গ্রীক দ্বীপপুঞ্জের অন্তবর্তী সুন্দর ছ্বীপসমূহ-_ 
চতুর্িকের নিরাভরণ। কিন্তু হাস্তময়ী প্রকৃতি_-তাহার মন 
সহজেই বহিমুখ হইল । উহা। বাহা জগতের বিশ্লেবণ করিতে 
চাহিল। ফলে আমরা দেখিতে পাই ভারত হইতে সর্ব- 
প্রকার বিশ্লেষণাত্বক এবং গ্রীস হইতে শ্রেণীবিভাগপূর্বক 
বিশ্বজনীন সত্যে উপনীত হইবার বিজ্ঞানসমূহের উদ্ভব ।-." 
...অবশেষে আমাদের সৌভাগ্যবশতই হউক বা' হর্ভাগ্য- 
ক্রমেই হউক, ইংরেজ ভারত জয় করিল। অবশ্থ পরদেশ 
বিজয় মাত্রেই মন্দ, বৈদেশিক শাসন নিশ্চয়ই অশুভ। 
তবে অশুভের মধ্য দিয়াও কখন কখন শুভ সংঘটিত হইয়। 
থাকে। ইংরেজেব ভারত বিজয়ে এই বিশেষ শুভ ফল 
হইয়াছে; ইংলণ্ড ও সমগ্র ইওরোপ সভ্যতার জন্য গ্রীসের 
নিকট খনী; ইওরোপের সব কিছুর মধ্যে গ্রীনই যেন 
কথা বলিতেছে ; উহার প্রত্যেক গৃহে, প্রত্যেক আসবাবটিতে 
পর্যন্ত যেন গ্রীসের ছাপ ঃ ইওরোপের বিজ্ঞান শিল্প-_সবত্র 
গ্রীসের ছায়া । আজ ভারতক্ষেত্রে সেই প্রাচীন গ্রীক ও 
প্রাচীন হিন্দু একত্র মিলিত হইয়াছে । এই মিলনের ফলে 
ধীরে ও নিঃশব্দে একটা পরিবর্তন আসিতেছে, আমর! 
চতুদিকে যে উদার জীবনপ্রদ পুনরুখানের আন্দোলন 
দেখিতেছি, তাহ1 এই-সব বিভিন্ন ভাবের একত্র সংমিশ্রণের 
ফল । :.-৭ 
এখানে স্বামীজী হেলেনীক এবং ইণ্ডো-এরিয়ান মনের 
বিকাশের সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করেছেন। যদিও জাতিগতভাবে তার! 
অনেকটা এক, তাহলেও বিভিন্ন পারিপান্থিকে তার! কিভাবে বেড়ে 
৭ আমাদের উপস্থিত কর্তব্য £ শ্বামীজীর বাণী ও রচনা, ৫৫ খণ্ড। 


১৪২ 


উঠেছে তার বিস্তৃত ইতিহাস এ রচনীয় পাওয়া যায়। আলোচ্য 
প্রবন্ধে তিনি একথাও স্পষ্ট ক'রে বলেছেন যে, তুক্ষি-মুসলমান 
আক্রমণেব আগে ভাবতবর্ষেব প্রাণশক্তি কেমনভাবে স্তিমিত হয়ে 
পড়েছিল। পরবর্তা অধ্যায়ে আবাঁব পুনর্জীগরণেৰ কথাও বলেছেন। 
“সমাজেব ক্রমবিকাশ+, “দেবতা ও অন্থুব", “ছুই জাতির 
সংঘাত" প্রবদ্ধত্রয় থেকে উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে স্বামীজীব নৃতাত্বিক 
জ্কানেব আবে! পবিচয় দেওয়া চলে। “আর্ধ ও তামিল প্রবন্ধটি 
ববতত্ব বিষয়ক একটি উৎকৃষ্ট বচন! । 
“সতাই, এ এক ন্মতাত্বিক সংগ্রহশালা । হয়ত সম্প্রতি 
আবিষ্কৃত স্ুমাত্রাব অর্ধবানবেব কঙ্কালটিও এখানে পাওয়া 
যাইবে । ডোলমেনদেবও অভাব নাই । চকমকিপাথরের 
অস্ত্রশস্্ও যে-কোন স্থানে মাটি খু'ভিলেই প্রচুর পাওয়া 
যাইবে । হৃদ-অধিবাসিগণ, অন্ততঃ নদীতীরবাসিগণ-_নিশ্চয় 
কোন কালে সংখ্যায় প্রচুব ভিলেন। গুহাবাসী এবং পত্র- 
সজ্জা-পবিহিতগণ এখনও বর্তমান। বনবাসী আদিম মৃগয়াঁ 
জীবীদেব এখনও এদেশেব নানা অঞ্চলে দেখিতে পাওয়। 
যায়। তা ছাড়া নেগ্রিটো-কোলাবীয়, দ্রাবিড়, আধ প্রভৃতি 
এতিহাসিক যুগেব বৃতাত্বিক বৈচিত্র্যও উপস্থিত। ইহাদের 
সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁতাব, মঙ্গোলবংশসম্ভূত ও ভাষাতাত্বিক- 
গণের তথাকথিত আর্যদের নান প্রশাখা--উপশাখ। আসিয়া 
মিলিত হয়। পাবসীক, গ্রীক, ইযুংচি, হন, চীন, সীথিয়ান 
--এমন অসংখ্য জাতি মিলিয়। মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে ; 
ইন্ছদী, পারসীক, আবব, মঙ্গোলীয় হইতে আরম্ভ করিয়। 
স্কা্ডিনেভীয় জলদস্থ্য ও জার্মান বনচাকী দশ্যুদল অবধি-- 
যাহাবা এখনও একাত্ম হইয়া যায় নাই--এই সব বিভিন্ন 
জাতির তরঙ্গায়িত বিপুল মানবসমুদ্র-যুধ্যমান। স্পন্দমমান, 
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চেতনায়মান, নিরস্তর পরিবর্তনশীল- উধ্রে উৎক্ষিপ্ত হইয়া 

ছড়াইয়! পড়িয়া ক্ষুত্রতর জাতিগুলিকে' আত্মসাৎ করিয়া 

আবার শাস্ত হইতেছে-__ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাস ।; 

১৯০০ সালের ১৯শে মার্চ, সোমবার “ওকল্যা্ড এনকোয়ারার 
পত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্য সহ স্বামীজীর “ভারতের মানুষ" শীর্ষক 
ভাষণের সারমর্ম প্রকাশিত হয়। ভাষণে আগে তিনি শ্রোতাদের 
কাছে ভারতবাসীব জাতিগত বৈশিষ্ট্যের পৰিচয় প্রদান করেন। 
তিনি ইওরোপে ভারতের এঁক্যের বন্ধনের মূল স্ুত্রটির পার্থক্য 
দেখিয়ে বলেন যে, এশিয়াৰ অন্যান্ত দেশের মত ভারতে এঁক্যের 
বন্ধন হল ধর্ম, ভাষা বা গোষ্ঠী (7৪০০ ) নয়। ইওরোপে গোষ্ঠী 
নিয়েই জাতি (19001) )। কিন্তু এশিয়ায় যদি ধর্ম এক হয়, 
তাহলে বিভিন্ন বংশোষ্ুত ও বিভিন্ন ভাঁষাভাষীদের নিয়ে এক একটি 
জাতি গড়ে ওঠে । তিনি বলেন- উত্তব-ভারতের মানুষকে চাবটি 
বৃহত্তর শ্রেণীতে ভাগ কবা যায়। উত্তবভ।বতের লোকর। মহান্‌ 
আর্ধজাতিসস্তৃত__যা থেকে পিরেনিজ পর্বতমালার বাস্ক জাতি 
এবং ফিন্‌ জাতি ছাড়া সমস্ত ইগবোপেব মানুষ উদ্ভুত হয়েছে বলে 
অনুমান করা যায়। 

দক্ষিণ ভারতীয়দেব দ্রাবিড় অর্থাৎ 'আর্ধ' থেকে স্বতন্ত্র, এবং 
*শৃদ্র'দের অনার্ধ বলে অভিহিত করবা অসৎ প্রচেষ্টা বিদেশী 
শাসকের করেছিল, সে সম্বন্ধে বিবেকানন্দই সোচ্চারে প্রতিবাদ 
করেন। তিনি বলেছেন ৮ 

'দাক্ষিণাত্যবাসীদের জন্য তথাকথিত 'আধ'-মতবাদের 

জাল এবং ইহার আনুষঙ্গিক দোষগুলি শাস্ত অথচ দৃঢ 

সমালোচনার দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া লওয়া প্রয়োজন । 


৮, আর্য ও তামিল, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড । 
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সেইসঙ্গে প্রয়োজন আর্ধজাতির পূর্ববর্তাঁ মহান্‌ ভামিল-সন্যাডা। 
সম্বন্ধে জ্ঞামলাভ ও যথার্থ গৌরববোধ । 

নান। পাশ্চাত্য মতবাদ সত্বেও আমাদের শাস্ত্র সমুহ 
“আর্য শব্দটি যে অর্থে দেখিতে পাই-__যাহ' দ্বাবা এই বিপুল 
জনসংঘকে “হিন্দু নামে অভিহিত করা হয_-সেই অর্থটিই 
আমবা গ্রহণ কবিতেছি। এ-কথ! সব হিন্দুর সম্বন্ধেই 
প্রযোজ্য যে, এই আর্জাতি সংস্কৃত ও তামিল এই ছুই 
ভাষাভাষীব সংমিশ্রনে গঠিত। কষেকটি স্মৃতিতে যে 
শৃদ্রদিগকে এই অভিধ হইতে বাদ দেওয়! হইয়াছে, তাহ" 
দ্বাবা ইহাই বুঝায যে, এ শুদ্রেবা এখনও নবাগত শিক্ষার্থা 
মাত্র, ভবিষ্যতে উহাবাও আর্ষজাতিতে পবিণত হইবে 1 

ও সা সাঃ 

“তিনি যে প্রাচীন তামিলগণেব সঙ্গে আক্কাদেো-_ 
স্মেবীযগণেব জাতিগত- _এক্য জন্বন্ধীফ মতবাদেব উপর 
জোব দিয়েছেন, ইহাতে আমবা আনন্দিত। ইহাব ফলে 
অন্য সমুদ্য সভ্যতাব পুর্বে যে সভ্যতাটি বিকশিত হইয়া 
উঠিযাছিল-_যাহাঁৰ সহিত তুলনা আর্য ও সেমিটিক 
সভ্যতাদ্ধব শিশুমাত্র__ সেই সভ্যতাঁৰ সহিত আমাদের রক্ত 
সম্বন্ধেব কথা ভাবিয়া আমবা গৌবব বোধ কবিতেছি। 

আমব। মনে কবি, মিশববাসীদেব পন্টুই মালাবাব দেশ 
নয, ববং সমগ্র মিশবীযগণ মালাবাব-তীব হইতে সমুদ্র পাব 
হইয়া নীলনদেব তীব ধবিয়া উত্তব হইতে দক্ষিণের দিকে 
ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্রবেশ কবিয়াছিল। এই পন্ট্কে তাহার! 
পবিত্র-ভূমিবপে সাগ্রহে স্মরণ করিত। এই প্রচেষ্টাটি ঠিক 
পথে চলিয়াছে।, 


ক 18101 10. 58591100091. 
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এখানে স্বামীজী সাস্াজ্যবাদীদের তৈরী “আর” ও “দ্রাবিড় 
জাতির মধ্যে বিবাদ নিয়ে আলোচনা 'করেছেন ।' বর্তমান কালের 
ভাষাতত্ববিদের1 ইণ্ডো-ইউরোগীয় ভাষার মধ্যে সুমেরো-আকাদীয় ' 
শবের অস্তিত্বের কথা বলছেন। তারা আরও বলছেন যে, বেদ 
ইত্যাদির মধ্যে প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় শব্দও খুঁজে পাওয়া গেছে। এ 
সমস্ত বক্তব্য থেকে সহজেই অনুমান কর। চলে যে, স্বামীজী ভারত 
সংক্রাস্ত সবাধুনিক ন্বতাত্বিক ও ভাষাতাত্বিক মতবাদ সম্পর্কে বেশ 
ওয়াকিফহাল ছিলেন। ৃ 
বিদেশীরা যে আমাদের দেশে তাদের খুশিমত মতবাদ চাঁপিয়ে 
দিয়ে গেছেন তা পরিঞ্ষার বোঝ! যায় বিগত ১৯৫৩ সালে 
£হিস্টোরিক্যাল কংগ্রেস'এর সভাপতি ডঃ পি. ভি. কানের বক্তৃতা 
থেকে। এখানে একটি বিষয় মনে রাখবার মত যে, জার্মান 
বিজ্ঞানীর কখনই দদ্রাবিড়' জাতির অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। 
ইংরেজ বিজ্ঞানী [18002 বলেছেন, 


4১11৮ 00100 12101001090 06 5110) 00615 516 
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[ চর্মের গাঢ় (কৃষ্ণ) বর্ণত্ব ছাড়াও দ্রাবিড় ও ভূমধ্যসাঁগরীয় 
অঞ্চলের মানুষের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। -_অনুদিত ] 

দুঃখের কথ। ইংরেজদের মতকেই আমর। স্বীকার করে 
এসেছি । সভাপতির ভাষণে ডঃ কানে বলেছেন-__ 
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[ পাশ্চাত্যের নিষ্ঠাবান ও বিদগ্ধ পণ্ডিতদের প্রতি যথেষ্ট শ্র্ধা 
রেখেও একথা না বলে পারা যায় ন৷ যে, তাদের সিদ্ধান্ত 
সম্পূর্ণ একতরফা এবং এতবড় একটা জটিল বিষয়ের সম্বন্ধে 
যৎসামান্ত তথ্য পেয়ে তারই উপব তাদেব কল্পনার ইমারত 
তৈরী করেছেন। (যে বিষয় নিয়ে নান! তর্ক-বিতর্ক চলেছে 
"সেই রিষয় সম্পর্কে অতি অল্প জেনে সিদ্ধান্ত তৈরী করেছেন ) 
দুঃখের কথা এই যে, বনু পাশ্চাত্য লেখক ও ভারতীয় 
পণ্তিতেবা এ বিষয়ে তাদেব এ পূর্বস্থবীদের ভ্রাস্ত-ধারণাকে 
অন্ধ-অন্থুসবণ করে গেছেন। যে সব যুক্তি দেখান হয়েছে 
তা ভালভাবে যাচাই না কবেই তারা এরই সঙ্গে নিজেদের 
কাল্পনিক সিদ্ধান্ত সংযোজিত করেছেন । _সারানুবাদ ] 
ভারতের ন্বতত্ব নিয়ে স্বামীজীব চিন্তাব প্রখবতা আমাদের 
বিস্মিত করে । বহু জটিল তত্বেব তিনি যেভাবে সমাধান করেছেন 
তা আধুনিক 'বিজ্ঞানীদেব শ্রদ্ধাব বস্ত। আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন । 
অধীনতামুক্ত ভাবতে তার নৃতাত্বিক ইতিহাস পুনরায় পর্যালোচন। 
করবার লগ্ন সমুপস্থিত। 
স্বমীজীর মত ক্রমেই আদৃত হচ্ছে। সেকালে যে সব বিজ্ঞানী 
্বামীজীর বক্তব্যকে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে 
আছেন বিদেশী বিজ্ঞানীর ও ভারতেব গৌরব আচার্য জগদীশচন্দ্র । 


ভারতের নৃতাত্বিক ইতিহাস সম্পর্কে নিম্নলিখিত গ্রন্থলমূহ পঠনীয় । 
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স্বামীজী ও বিঢদল্পী বিজ্ঞানী 


স্বামী বিবেকানন্দেব বিজ্ঞান গ্রীতিব উৎস অনুসন্ধান কবতে, 
গেলে বিফল হতে হয়। ববীন্দ্রনাথ তাব বাল্যকালে পিত। 
দেবেন্দ্রনাথেব কাছে বিজ্ঞানচর্চাব পাঠ নিয়েছিলেন। পৰে গৃহ- 
শিক্ষায় বিজ্ঞানের প্রাধান্য কম ছিল না। এবং পববর্তী অধ্যায়ে 
জগদীশচন্দ্র প্রমুখ বিজ্ঞানীদেব সাহচর্য তাকে বিজ্ঞানমুখী কবে 
তুলতে সহাযত। কবেছে একথ। বললে অস্বাভাবিক হবে না। কিন্তু 
বিবেকানন্দের এ ধবনেব কোন ন্ুযোগ ছিল না। তবুও তাৰ 
বিজ্ঞানগ্রীতি ক্রমেই তীব্র হযে বাস্তবে বপ নিযেছে। একথ! সত্য 
যে, তিনি কলেজে বিচ্ছান পডেননি, কিন্তু কি বিদেশে, কি স্বদেশে, 
বিজ্ঞনীদেব সঙ্গে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা কবেছেন। বলাবাহুল্য তিনি 
অধ্যয়ন এবং সহজাত উপলব্ধিব বলে বিজ্ঞানেব তত্বেব মধ্যে প্রবেশ 
করতে পেবেছিলেন। 

আমেবিকাষ এবং লগ্নে অনেক বিজ্ঞানীব সংস্পর্শে তিনি 
এসেছেন। সকলেব সঙ্গে তাব কথাবার্তাব অনুলিপি নেই। 
চিঠিপত্রেব মাধ্যমে জানা যায কযেকজনেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাব কথা । 

শিকাগোব ধর্মমহাসভাষ ম্য।কসিম-কামানেব আবিষ্বর্তা হিরা'ম 
ম্যাকসিম ব্বামীজীব অধিকাংশ বক্তৃতাব সময় উপস্থিত থাকতেন। 
কাব সঙ্গে স্বামীজীব বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। বিজ্ঞানী ম্যাকসিম 
স্বমীজীব সম্বন্ধে একবাব বলেছিলেন ১__ 
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(কয়েক বছর আগে শিকাগোতে ধর্মমহাসম্মেলন হয়েছিল। 


অনেকেই বলেছিলেন এ ধরনের সম্মেলন হওয়া অসম্ভব । যেহেতু 
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প্রতিটি সম্প্রদা নিজেদের মতকে অত্রান্ত ও অপরের ধর্মমতকে সম্পূর্ণ 
ভ্রান্ত মনে কবেন, সেখানে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় কেমন 
ক'রে? তাহলেও এই সম্মেলনে আমেরিকাবাসীদের বছরে এক 
মিলিয়ন ডলাবেবও বেশি ব।চিযে দিয়েছিল এবং অনেককে বিদেশে 
গিয়ে বাস করবাব কষ্ট থেকে তো বটেই। এবং তা হয়েছিল একজান 
সাহসী ও সং-মানুষেব জন্ত । যখন কলকাতায (1) ঘোষিত হলো 
যে শিকাগোতে এক ধর্মমহাসম্মেলন হবে তখন [অন্তাম্দেব মধ্যে] 
পৃথিবীব প্র।চীনতম ধর্মসম্প্রদাষ থেকে বিবেকানন্দ এলেন। এই 
সন্গ্যাসীব আজ্ঞাব্যগ্রক চেহাব1, অগাধ পাপ্ডিত্য এবং ইংবেজী বলেন 
ওযেবষ্টাবেব মতো । সমবেত সমন্প্রদাযসমূহেব মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
আমেবিকাৰ প্রোটেষ্ট্যাণ্ট সম্প্রদায মনে কবেছিলেন সম্মেলনেব কাজ 
সহজ এবং একাবণেই তাবা গভীব মাত্মপ্রত্যযেব সঙ্গে সভাব কাজ 
পরিচালনা কবতে এগিষে এসেছিলেন। তাঁদেব ভাবখানা ছিল 
অনেকট1 এবকম--“আমাব কাছে একবাব এস, মুহূর্তেই উবে 
যাবে । যাহোক, যখন তাবা তাদেব সেই পুবোনো বুলি কপচাতে 
লাগলেন, যা নোভাক্কোটিযা। থেকে ক্যালিফোনিষা পর্যস্ত প্রতিটি 
ছোট কুটিবে বাবেবাবে উচ্চাবিত হচ্ছিল তখন শ্োতাবা কেউ তেমন 
গা কবেনি, কাকব তেমন আগ্রহ হয নি। 

কিন্ত যখন বিবেকানন্দ বলতে আবস্ত কবলেন তখন ডাব! 
দেখলেন যে এক নেপোলিযনেব মুখোমুখী হতে হবে তাদের । তাব 
(স্বামীজীব ) প্রথম বক্তৃত1 যেন ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ। প্রতিটি শব্ধ 
অতি আগ্রহেব সঙ্গে লিখে নিলেন সাংবাদিক-সঙ্কেতলিপিকারেব 
দল। তা সারা দেশে ছড়িযে পড়লো! টেলিগ্রাফেব তারের মধ্য 
দিয়ে আর তা প্রকাশিত হলো হাজার হাজাব সংবাদ পত্রে। 
বিবেকানন্দ হয়েছিলেন দিনের নব-কেশরী। ক্রমে ভাব অন্ুগামীর 
সংখ্যা বেড়ে গেল। যেখানেই তিনি বক্তৃতা দিতেন সেই সব হল 
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শ্রোতার ভিড় সামলাতে পারতো না। এর! ( আমেরিকাবাসী ) 
বছরের পর বছর ধরে বাজে মেয়েদের ও অর্ধাশিক্ষিত নির্বোধ 
পুরুষদের লক্ষ লক্ষ ডলার দিয়ে পাঠিয়েছে এশিয়ার দরিদ্র, হতভাগ্য 
পাগীদের উদ্ধার করবার জন্য, আজ সেই নিরুদ্ব্ারিত মানব 
অন্প্রদায়ের একজন এখানে এসেছেন যিনি এই সমগ্র দেশের সমস্ত 
মানুষ ও মিশনারীদের চেয়ে ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে অনেক বেশি জানেন । 
এই প্রথম তারা ধর্মের সবজনগ্রাহ্যা ব্যাখ্যা শুনল । এসব তাঁরা 
স্বপ্নেও ভাবেনি । তার (স্বামীজীর ) বিরুদ্ধে কোন যুক্তিই অসম্ভব । 
তিনি মানুষগুলিকে নিয়ে এমন ভাবে খেল। করতে আরম্ভ করলেন 
যেমন বেড়াল ই'দবরকে নিয়ে খেলে । তার! নিবাক | তার। কি-কঈট 
বা করতে পারে? তাদের কি করবারই বা আছে? তারা 
(মিমনারী ) সবসময় যা করে থাকে তাই করলো-_তার। তাকে 
( বিবেকানন্দকে ) শয়তানের দূত বলে অপপ্রচার করতে লাগলো । 
কিন্তু ততক্ষণে কাজ শেষ। তিনি (ম্বামীজী) বীজ বপন ক'রে 
ফেলেছেন এবং আমেরিকাবাসীর1 ততক্ষণে ভাবতে সুরু করেছেন । 
তারা ( আমেরিকাঁবাসী ) নিজের! বলাবলি করতে লাগলেন __ 
আমরা কি মিশনারিদের পাঠিয়ে টাক! নষ্ট করবো-যারা 
এই মানুষটির ( বিবেকানন্দ ) তুলনায় ধর্ম বিষয়ে কিছুই জানে 
না আব তারই মত মানষদের ধর্ম বিষয়ে তান দিতে যাবে? 
“না! এর ফলে স্বভাবতই মিশনাঁরীদের আয় বছরে এক 
মিলিয়ন ডলারেরও বেশি কমে গেল । * 
এই কথাগুলি থেকে স্বামীজীর প্রতি ম্যাকসিমের মনোভাব টের 
পাওয়া যায়। ম্বামীজীও ম্যাকসিম সম্পর্কে কৃতঙ্ঞত। প্রকাশ 
করেছেন-_২ 
* ম্যাকসিমের বক্তব্যের ভাবানুবাদ _লেখক কৃত। 
২, পরিবাজক। 
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প্যারিস নগরী হতে বদ্ধুবর ম্যাকসিম নানাস্থানে চিঠিপত্র 
যোগান করে দিয়েছেন, যাতে দেশগুলো যথাযথ রকমে দেখা 
যায়। ম্যাকসিম- বিখ্যাত “ম্যাকসিম গানের নির্মাতা, --ষে 
তোপে ক্রমাগত গোল চলতে থাকে-_ আপনি ঠাসে, আপনি 
ছে ড়ে_বিরাম নাই। ম্যাকসিম আদতে আমেরিকান ; 
এখন ইংলগ্ডে বাস, তোপের কাবখানা ইতাদি-_| ম্যাকসিম 
তোপেব কথা বেশী কইলে বিবক্ত হয়, বলে, 'আরে বাপু, 
আমি আর কিছুই কবিনি এ মানুষ-মার1 কলটা ছাড়া ? 
ম্যাকসিম চীন-ভক্ত, ভাবত-ভক্ত ধর্ম ও দর্শনাদি সম্বন্ধে 
ম্বুলখক। আমাব বই-পত্র পড়ে অনেকদিন হতে আমার 
উপব বিশেষ অন্ুবাগ-_ বেজায় অন্ুবাগ ৷” 


নিকোল। টেসল! 

ইতিপূর্বে এক অধ্যায়ে বিখ্যাত তড়িৎ বিজ্ঞানী নিকোল৷ টেস্লার 
সঙ্গে স্বামী খিবেকানন্দেৰ পরিচয়েব কথা বল হয়েছে। বিজ্ঞানী 
প্রবর টেস্লাব সঙ্গে তাব চিস্তাব আদান প্রদান হতে! এমন কথা 
জানা যায়। টেস্ল1 স্বামীজী সম্বন্ধে কি লিখেছেন ব। মস্তব্য 
কবেছেন ত। জান। সম্ভব হয়নি আমাব পক্ষে । তবে স্বামীজীর এক 
পত্রে টেস্ল। প্রসঙ্গ আছে। নিউইয়র্কে থাকাকালীন স্বামীজী 
সারা বার্নহার্ড অভিনীত “বুদ্ধ জীবনী” দেখতে গিয়েছিলেন । 

দর্শকদের মধ্যে স্বামীজীকে দেখে সাব বার্নহার্ড নিজেই তার 
সঙ্গে আলাপের জন্য আগ্রহী হন। ন্বামীজীর পরিচিত কোন এক 
সম্ভ্রান্ত পরিবারে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়। এই সময়ে তিনি ছাড়া 
বিখ্যাত গায়িকা মাদাম মোরেল এবং “শ্রেষ্ঠ বৈহ্যতিক' নিকোলা 
টেস্লা ছিলেন। এই সাক্ষাতের বিষয়টি স্বামীজী ই. টি. স্টািকে 
লিখে জানান । 
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“মাদাম (বার্নহার্ড ) খুব সুশিক্ষিত! মহিলা এবং দর্শনশাস্ত্ 
অনেকটা পড়ে শেষ কবেছেন। এম্‌, মোরেল ওস্ুুক্য 
দেখাচ্ছিলেন । কিন্তু মিঃ টেস্লা বৈদাস্তিক প্রাণ ও 
“আকাশ' এবং “কল্পের তত্ব শুনে মুগ্ধ হলেন। ভাব মতে 
আধুনিক বিজ্ঞানেব দৃষ্টিতে কেবল এই তত্বগুলিই গ্রহণীয় । 
“আকাশ? ও প্রাণ আবাব জগদ্যাগী মহৎ, সমগ্টি-মন, ব্রহ্গা 
বা ঈশ্বব থেকে উৎপন্ন হয। মিঃ টেস্লা মনে কবেন, তিনি 
গণিতেব সাহায্যে দেখিযে দিতে পাবেন যে, জড ও শক্তি 
উভযকে অব্যক্ত শক্তিতে পবিণত কবা যেতে পাবে। 
আগামী সপ্তাহেব এই নৃতন গণিত মূলক প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
দেখবাব জন্য তব কাছে আমাব যাবাব কথা আছে। 
তা যদি প্রমাণ হযে যায, তবে বৈদাস্তিক স্থষ্টি-বিজ্ঞান 
দৃঢ়তম ভিত্তিব উপব স্থাপিত হল। আমি এখন বেদাস্তেব 
সষ্টি-বিজ্ঞান ও পবলোকত্ব নিষে খুব খাটছি। আমি স্পষ্টই 
আধুনিক বিজ্ঞানেব সঙ্গে বেদাস্তেব এ তত্বগুলিব সম্পূর্ণ এক্য 
দেখছি, এদেব একটা পবিষ্ষাৰ হলেই সঙ্গে সঙ্গে অপবটাও 
পবিফাব হযে যাবে । আমি পবে প্রশ্বোত্তবাকাবে এই বিষয়ে 
একখানা বই লিখব মনে কবছি।% তাঁব প্রথম অধ্যায়ে 
থাকবে স্বষ্টি-বিজ্ঞান। তাতে বেদাস্তমতেব সঙ্গে আধুনিক 
বিজ্ঞানের সামঞ্জস্ত দেখান ভবে |” ৩ 
এই চিঠি থেকে স্বামীজীব সম্বন্ধে টেস্লাব মনোভাব বোবা! যায় 
এবং তাব উপবও বিজ্ঞানী প্রববেব প্রভাব যে পডেছে তাতে সন্দেহ 
নেই। 
স্বামীজী-ভাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত এসম্বদ্ধে কিঞ্চিৎ আভাস 
* এ ভাবে তিনি বই লিখে যেতে পাবেননি--লেখক। 
৩. পত্রাবলী, ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৬। 
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দিয়েছেন। তিনি যখন লগ্নে স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন তখন স্বামীকী 
একদিন সাব প্রচার সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীদেব মনোভাব কেমন তা 
জিজ্ঞাসা কবেন তাৰ অন্থগত ভক্ত মিঃ গুডউইনকে । মহেন্্রনাথ 
দত্তের ভাষায়-_-৪ 
ত্বামীজী বলিতে লাগিলেন, আমেবিকায় বেদান্ত প্রচাবে কে 
কে সহায় হবে ?__টেস্ল1 ও এডিসনেব কি ভাব? গুডউইন 
বলিলেন, টেস্ল। সপক্ষ হবে, কিন্তু এডিসনেব সহিত আদায়- 
কাচকলায়। 


লর্ড কেলভিন ও অধ্যাপক হেল্মহোলৎন্‌ 

১৮৯৩ সালেব সেপ্টেম্বব মাসে শিকাগে। ধর্মমহাসম্মেলনেব পরে 
ব্বমী বিবেকানন্দ তভিৎ যন্ত্রের উদ্ভাবক বিখ্যাত প্রফেসব এলাইশ। 
গ্রে'ব 'হাইল্যাণ্ড পার্ক" নাঁমে স্রদর্শন ভবনে এক জনসভায় আমন্থ্িত 
হন। স্বামীজীকে সম্বর্ধনা! জানাবাব উদ্দেশ্যেই এই সভাব আয়োজন 
হয। এখানে বিশ্ববিখ্যাত বিচ্ঞানীবা সমবেত হযেছিলেন। তখন 
সেখানে “ইলেকট্রিকাল কংগ্রেস এব অধিবেশন হয়েছিল। ফলে 
বিশ্বেব নানা স্থান থেকে আগত বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠদেব সঙ্গে আলাপিত 
হওয়াব স্থুযোগ এসে গিষেছিল। বিখ্যাত তড়িৎ বিজ্ঞানী সার 
উইলিয়ম টমসন (যিনি পবে লর্ড কেলভিন নামে বিখ্যাত হন ), 
অধ্যাপক হেল্ম্হোলতস, আ্যাবিটন হপিট্যালিযা প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত 
বিজ্ঞানীবা স্বামীজীব তড়িৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান দেখে বিস্মিত হয়ে ছিলেন 
এবং বিদ্বান বিষয়ক আলোচনায় ভাব চমৎকাব উত্তব প্রত্যুন্তব শুনে 
মুগ্ধ হযেছিলেন। 


৪1 মহেন্দ্রনাথ দত্ত £ লগ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ (১ম )। 
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বিতিবকানন্দ-জগদীশচক্দ্র-নিতবদিত। 


ছু'দিকের ছুই দিকপাল -সন্য।সী ও বিজ্ঞানী । বিবেকানন্দ ও 
জগদীশচন্দ্র। বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী হলেও বিজ্ঞানকে ভালবসতেন 
একান্তভাবে । এই ভালবাস তাঁকে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে প্রীতির 
বন্ধনে আবদ্ধ কবেছে। একদা তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র 
বিদেশী শসকের প্রবল বাধা অতিক্রম ক'রে বিদেশে পরাধীন 
ভারতের মুখ উজ্জল করেছিলেন। স্বদেশের হিতসাধনে আত্মনিয়োগ- 
কারী বীর সন্যাসী বিবেকানন্দ যে জগদীশচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট 
হয়েছিলেন এটিও তার এক কারণ। বিজ্ঞানীর প্রতি তার শ্রীতি 
আমৃত্যু বজায় ছিল। প্যাবিস প্রদর্শনীর পবে উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ 
আলাপের স্থযেগ ঘটেছিল কিনা তার বিবরণ জানা যায় নি তবে 
হ'জনেই হু'জনেব কর্মধার। লক্ষ্য রাখতেন তার প্রমাণ আছে । 

স্বামী বিবেকানন্দের উদাব মতবাদ, বৈজ্ঞনিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং 
প্রশংনায় অবিচল ভাব জগদীশচন্দ্রকে মুগ্ধ করেছিল। ভারতবর্ষ 
এবং বিদেশে স্ব'মীজীর কার্কলাপ পত্র-পত্রিক'র মারফৎ অবহিত 
হয়ে তিনি বিস্মিত এবং বিষুদ্ধ । 

নিবেদিতার সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের পবিচয় এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । 
ন্বামীজী নিবেদিতাকে জগদীশচন্দ্রের সম্বন্ধে জানিয়েছিলেন এবং 
কোন গ্রন্থকার বলেছেন গুরু নিজেই শিষ্যাকে বিজ্ঞানীর সঙ্গে 
পরিচিত করান। এ বিষয়ে সঠিক সংবাদ জান! যায়নি। 

১৮৯৯ সালের জুলাই মাসে লেখা নিবেদিতার এক চিঠি থেকে 
স্বামীজী সম্বন্ধ জগদীশচন্দ্রের সশ্রদ্ধ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া 
যায়-- 
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“তারপর তিনি ( জগদীশচন্দ্র ) বললেন, কী সে অপূর্ব আনন 
শিহরণ, যখন তিনি শুনলেন, স্বামীজী বলছেন, দেশের 
মান্থষের মধ্যে পৌকব স্থষ্টিই ভার জীবনব্রত। সেই একই 
শিহবণেব সঙ্গে তিনি ইংলগ্ডে থাকাকালে স্বামীজীর 
কলকাতার বক্তৃতা পড়লেন ও দেখলেন যথার্থ সত্যের জঙ্কা, 
মান্ুষেব জন্য, রা ব্ব'মীজী তাব বির ছুড়ে 
ফেলে দিলেন "" 
জগদীশচন্দ্েব জী সাধনাব সঙ্গে যে ছু'জন মহীয়সী মহিলার 
নাম শ্রদ্ধাব সঙ্গে উচ্চাধ-_তাব। হলেন ভগিনী নিবেদিতা ও শ্রীমতী 
ওলিবুল। ন্বামীজীব মৃত্যুর পবে এদেব কাছে জগদীশচন্দ্রেব লেখা 
দুখানা চিঠিতে তাব প্রতি বিজ্ঞানীব শ্রদ্ধা গভীব ভাবে প্রকাশ 
পেয়েছে। 
নিবেদিতাকে জগদীশচন্দ্র লিখলেন" _- 
“কী নিদাকণ শুন্যতা এনে দিয়েছে এই দ্বত্যু! মাত্র 
কয়েক বছবেব মধ্যে সব বিবাট বিবাট কাজ সম্পন্ন হল! 
এই সমস্ত কিছু কি কবে একজন মানুষ সম্ভব করল! 
আবাব কি ভাবে এখন সব কিছুব উপব স্তব্ধত। নেমেছে ! 
কিন্তু তবু, যখন কেউ শ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন তার 
নিশ্চয়ই বিশ্রা।ম চাই । 
আমি এখনও যেন তাকে দেখতে পাচ্ছি, যেমন ছুবছর 
আগে প্যাবিসে তাকে দেখেছি সেই শক্তিধর পুকষ-তার 
বিবাট আশ।-তার মধ্যে সব কিছুই বিরাট, সন্দেহ 
নেই। 
কী বিপুল বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে আছি তা আপনাকে 
বোঝাতে পারব না। এই বিষাদকে যেন অতিক্রম করিতে 
৫, বিশ্ববিবেক £" অমিত বন্দ্যোঃ, শঙ্করী প্রসাদ ও শঙ্কব সম্পা £ 
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পাবি। ভাবতে যাব। বেদনার্ত, আমাদেব ভাবনা যাচ্ছে 
তাদেবই কাছে । ৃ 
| লগ্ন, ৯ই জুলাই, ১৯০২] 
এই পত্র কোন শোকগ্রস্ত মহিলাকে সাস্তবনাদানের জন্য নয়, 
আচার্য জগদীশচন্দ্র অন্তবে যা উপলব্ধি কবেছেন তাবই বহিঃ- 
প্রকাশ এই চিঠি। শ্রীমতী বুলকেও তিনি যে চিঠি দিষেছিলেন 
তাব মধ্যে স্বামীজীব অবিস্মবণীয কীত্তিব কথা বল। হয়েছে। 
যে বিবাট কাজ স্বামীজী সমাধা কবে গেছেন এবং যা অসমাপ্ত 
বেখে গেছেন তাব পরিমাপ কবা কি আমাদেব সাধ্য-_-এ প্রশ্ন 
তূলেছেন তিনি সেই পত্রে। জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস কবতেন 
বিবেকানন্দেব কীতি, তাব শিক্ষা সমস্ত পৃথিবীতে ছভিষে পড়বে 
এবং মানুষকে কবে তুলবে শক্তিমান। চিঠিখানা পড়লে সহজেই 
অনুভব কর! যায স্বামীজীব অকাল প্রযাণে জগদীশচন্দ্র কত্দব 
মর্মাহত হয়েছিলেন । 
'হাবিষে যায না কিছুই । যে সকল চিন্তা, কর্ম, সেব। 
ও আশা সুমহান, তাঁব! মূর্ত হয়ে থাকে তাঁদেব উৎস 
ভূমিব ভিতবে ও বাহিবে। আমাদেব সমগ্র জীবন কয়েকটি 
মহামুহুর্তেব প্রতিধ্বনি-__কালেব মধ্যে ষে প্রতিধ্বনি চিবদিন 
অনুবণিত হয়। সেই মহান আত্মা যুক্ত হযেছে, পৃথিবীতে 
তাব মহা বীবকর্ষম এখন সমাপ্ত। সেই কার্য যথার্থত কি 
তা অনুভব কববাব সামর্থ্য কি আমাদেব আছে? একজন 
মানব একল1 কি ক'রে এ সকল কিছু সম্ভব করলতা 
কি আমবা উপলন্ধি কবতে পাবব? যখন কেউ শাস্ত 
হয়ে পড়ে তাকে ঘুমোতে দাও, সেই ভাল, কিন্তু তার কীতি, 
তার শিক্ষা এই পৃথিবীতে সঞ্চবণ করবে, তাকে জাগিয়ে 
তুলবে, আব শক্তি দেবে ।, 
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প্যারিসে ছুই যুগন্ধর পুরুষের সাক্ষাৎ হবার আগে কৰে তাদের সঙ্গে 
প্রথম পরিচয় ঘটে ' তাঁর সঠিক বিবরণ পাওয়া যায়নি। আগেই 
বল। হয়েছে জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি উৎসাহী ছিলেন। বিজ্ঞানীর 
প্রতি তিনি যে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তার প্রমাণ মিলবে 
এই চিঠিতে৬-_. 


ঙ৬, 


“আজ ২৩শে অক্টোবর, কাল সন্ধ্যার সময় প্যারিস হ'তে 
বিদায়। এবৎসর এ প্যারিস সভ্যজগতে এক কেন্দ্র, এ 
বংসর মহাপ্রদর্শনী । নান! দিগদেশ-সমাগত সঙ্জনসঙগম । 
দেশ-দেশাস্তরের মনীষীগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের 
মহিমা বিস্তার করেছেন, আজ এ প্যারিসে । এ মহ। কেন্দ্রের 
ভেরীধবনি আজ ধার নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ 
সঙ্গে সঙ্গে তার স্বদেশকে সর্জনসমক্ষে গৌরবান্বিত করবে । 
আর আমার জন্মভূমি_-এ জার্মান ফরাসী ইংরেজ ইতালী 
প্রভৃতি বুধমণ্ডলী-মণ্ডিত মহা রাজধানীতে তুমি কোথায়, 
বঙ্ভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব 
ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভামগ্ডলীর মধ্য হ'তে 
এক যুবা যশম্বী বীর বঙ্গভূমির__আমাদের মাতৃভূমির নাম 
ঘোষণা করলেন, সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার 
জে. সি. বোস! একা যুবা বাঙালী বৈহ্যতিক আজ 
বি্যুদ্বেগে পাশ্চাত্য-মগ্ডুলীকে নিজের প্রতিভ। মহিমায় মুগ্ধ 
করলেন-_সে বিছ্যুৎসঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে 
নব্জীবন-তরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈছ্যতিক মগ্ডলীর 
শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বন্ু-_ভারতবাসী, বঙ্গবাসী, ধন্ 
বীর! বন্ুজ ও তাহার সতী সাধবী সর্বগুণসম্পন্না৷ গেহিদী 


পরিব্রাজক 
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যে দেশে যান, সেথায়ই ভারতের মুখ উজ্জ্র্দ করেন. 

বাঙালীর গৌরব বর্ধন করেন। ধন্য দম্পতি !, 
জগদীশচন্দ্র জীবনী ধারা পড়েছেন তাবাই জানেন এদেশে কি 
প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে তাকে অগ্রসর হতে হয়েছিল। এমন 
অবস্থা অনেক সময় হয়েছে যে, তিনি তাব বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের 
জন্য এদেশ ছেড়ে যেতেও প্রয়াসী। তাব মানসিক দোলায়মণন 
অবস্থার কথা স্বামীজীর অন্ুগতা মিস মেবী হেল জানতেন। তিনি 
ভেবেছিলেন যে, ভাবতের বিশেষতঃ বাঙলা দেশের হিন্দুরা 
জগদীশচন্দ্রকে পরিত্যাগ কবেছে নানা কাবণে। কথাটা সম্পূর্ণ 
অনত্য। এ সন্বদ্ধে স্বামীজী মিস্‌ হেলকে লস্‌ এপঞ্রেলস্‌ থেকে 
১৯০০ সালেব ১৭ জুন তাবিখে এক পাত্রে লেখেন৭-- 

তুমি যদি মনে কবে থাক যে, হিন্দুবা “বন্ু'দেব পবিত্যাগ 

কবেছে, তা হ'লে সম্পূর্ণ ভূল কবেছ। ইংবেজ শাসকগণ 

তাকে কোণঠাসা কতে চায়। ভাবতীয়দের মধ্যে এ 

ধরনেব উন্নতি তাবা! কোনমতেই চায় না। তাবা তার পক্ষে 

জায়গাটা! অসন্য ক'বে তুলেছে, সেজন্যই তিনি অন্যত্র যেতে 

চাইছেন ।, 

মিসেস ওলি বুলের ( ধীবামাত] ) সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের যোগা- 
যোগ ছিল। বিশেষতঃ বিজ্ঞানীব বিজ্ঞান সাধনায় নানাভাবে তিনি 
সাহায্য কবেছেন। জগদীশচন্দ্র তার মারফত স্বামী বিবেকানন্দকে 
“নাসদীয় স্ৃক্ত” অনুবাদের জন্য পাঠিয়েছিলেন । এ বিষয়ে ম্বামীজী 
ধীরাম[তাকে যে পত্র লেখেন তার মধ্যে জগদীশচন্দ্রের স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও 
আগ্রহ প্রকাশিত। ১৯০১ সালের ৬ই জানুয়ারী তারিখে মায়াবতী 
থেকে স্বামীজী লেখেন৮-- 

৭. পত্রাবলী। 
৮, পত্ত্রাবলী 
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ডাক্তীব বস্থ আপনীব মারফত যে 'নাসদীষ শক্ত পাঠিয়ে 
ছিলেন, আমি এখনি তার অনুবাদ পাঠাচ্ছি। আজি 
অনুবাদটিকে যতট! সম্ভব আক্ষবিক কবতে চেষ্টা কষেছি। 
আশ! কবি, ডাক্তাব বস্থু ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন ।” 
এ বছবেব ২৬শে জান্নযাবী ভারিখে তাকে লেখা আব এক 
পত্রেও স্বামীজী একই উৎক প্রকাশ কবেছেন, “আশা কবি, ডক্টব 
বন্্ব ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ আবোগ্য লাভ কবেছেন।” তাব পত্রাবলীক 
মধ্যে আবো এমন অংশ আছে যাব মধ্যে জগদীশচন্দ্রেব প্রতি ভাব 
শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে । এই শ্রদ্ধা তাব মাতান্তিক বিজ্ঞান গ্রীতিক 
জন্যও বটে। 
এখানে শ্রদ্ধাব সঙ্গে উচ্চার্ধ আবো একটি নাম-__নিবেদিতা। 
ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দেব আদশকে পর্ণমাত্রায বিকশিত 
কবেছেন। এবথা বল নিশ্চযযই অসঙ্গত হাব না৷ যে, নিবেদিতা 
উ।ব চিন্তা অনেক নতুনত্বের সন্ধান দিযে গেছেন । যে বিজ্ঞান 
সাধনা, বিজ্ঞ।ন-চর্চা, অল্প সমযেব পবিসবে সম্যকভাবে স্বামীজীব 
মধ্যে মুকুলিত হতে পাকি, নিবেদিতা মধ্যে তাবই প্রকাশ 
দেখা গেল । মানস-কন্যাব লেখনীব মধ্যে গুক বিবেকানন্দেব চিত্র 
উদঘাটিত হ'ল। 
বিচ্ঞানেব প্রতি ভগিনীব আত্যস্তিক অনুবাগেব স্বাক্গব ভাবত 
বিশেষতঃ বাংলাদেশেব অতীত যুগে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞীনীবা পেয়েছেন । 
জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্দ তাদেব মধ্যে অন্যতম । সায়েন্স কলেজেব 
বিভিন্ন ল্যাবরেটবীতে, বন্ু-বিজ্ঞান-মন্দিবের গবেষণাগাবে ভাবতা- 
আজ নিবেদিতাকে দিনেব পব দিন যেতে দেখা গেছে এবং 
নানাভাবে বিজ্ঞানী ও তকণ গবেষকদেব তিনি উদ্বোধিত কবেছেন। 
জগদীশচন্দ্রেব সঙ্গে ভাব যোগাযোগ নিবিভ হয় স্বামীজীর 
উৎমাহে। বল যেতে পাবে জগদীশচন্দ্রেব প্রচণ্ড হোমসাধনা়্ 


১৬১ 


হুবি সংগ্রহকারী ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা । জগদীশচন্দ্র যদি হন 
এক রিরাট ল্যাবরেটরী, তাহলে নিবেদিত! সেই গবেষণাগারের 
বিছ্যুৎশক্তি_-যে শক্তিবলে কর্মে উদ্দীপনা আসে, যে শক্তি আশা 
নিরাশার ছন্দে গবেষককে দেয় নতুন উৎসাহের আলে? যে শক্তির 
প্রভা হতাশার নিঃসীম অন্ধকারে বিজলীর চমক দেখিয়ে বিজ্ঞানীকে 
নতুন পথেব সন্ধানে ঠেলে দেয় । 
ডায়নামিক শক্তির আধার নিবেদিতা আব সাধনায় অক্লান্ত বীব 
বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র । ন্েহময়ী সহোদবা ও জেহধন্য সহোদর । 
১৭নং বোসপাড়া লেন থেকে ৯২৩ আপার সাঁকুর্লার রোড 
( আচার্ধ প্রফুল্লচন্দ্র বোড )। 
তখনকাব নবীন ভাবতেব এই দীপ্ত আলোক-শিখারূগী 

জগদীশচন্দ্র সহজেই নিবেদিতাঁব দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ১৯০০ 
সালের প্যাবিস প্রদর্শনীতে উভয়েব সাক্ষাৎ ও পরিচয় ঘটে বলে 
জান। গেছে। ববীন্দ্রনাথ নিবেদিতা-জগদীশচন্দ্র প্রসঙ্গে লিখেছেন £ 

“তার ( জগদীশচন্দ্রের ) কাজে ও রচনায় উৎসাহদাভ্রীরূপে 

মূল্যবান সহায় তিনি পেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে। 

জগদীশচন্দ্রেব জীবনেব ইতিহাসে এই মহনীয়! নারীর নাম 

সম্মানের সঙ্গে বক্ষাব যোগ্য ॥ 
জগদীশচন্দ্র নিজেই এক পত্রে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন 2 

শ্রাস্ত ও অবসন্ন হইয়া আমি নিবেদিতার অঞ্চলে আশ্রয় 
লইতাম। ঠাকুব শ্রীবামকৃষ্ণকে যেমন প্রচার করেন বিবেকানন্দ) 
তেমনি জগদীশচন্দ্রের প্রচারের মূলে ভগিনী নিবেদিতা । তার 
সাহাধ্য না পেলে জগদীশচন্দ্রেব বিভিন্নমুখী প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ 
হ'ত কিনা সন্দেহ । জগদীশচন্দ্রও এই মহাসত্য চিরদিন কৃতজ্ঞতার 
সঙ্গে স্মরণ কবেছেন। নিবেদিত।র মৃত্যুব ছ'বছর পরে ১৯১৭ 
সালের ১,ই নভেম্বর বস্ু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবসে আচার্য 


১৬৩৭ 


বন্ধু সর্বপ্রথম নিবেদিতা পবিত্র স্ৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞজলি অর্গ 
ক'রে বলেছিলেন, . ৰ 
“আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণার পিছনে এই মহীয়সী নানীর 
প্রেরণা ও আতস্তরিক সহযোগিতা আমি আজ সকুতজ্ঞচিত্তে 
স্মরণ করিতেছি ; এই বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠায় তাহার যে 
কত উৎসাহ ছিল, তাহ! একমাত্র আমিই জানি ।, 
কলকাতায় এসে এই বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে মিশে নিবেদিতা 
দেখলেন যে, এত খ্যাতিমান, তবু খ্যাতির প্রতি লোভ নেই--- 
ভ্রক্ষেপ নেই। ্বল্পভাষী ও সত্যান্বেষী এই মানুষটিকে প্রথম দিন 
থেকেই ভাল লেগে গেল নিবেদিতার। 
প্রেসিডেন্পী কলেজে যখন একাকী অসহায়ের মত কর্তৃপক্ষের 
সঙ্গে সংগ্রাম করছিলেন-_-তখন একমাত্র নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের 
পাশে দাঁড়িয়ে তাকে ক্রমাগত উৎসাহ দিতেন। বিশ্ববিচ্যালযে, 
পরিবারে, নিজের পরিবেশে জগদীশচন্দ্র ছিলেন একা । নিরুৎসাহ, 
ভগ্নোগ্ধম অবস্থায় বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে জগদীশচন্দ্র 
বীতশ্রদ্ধ জীবনের প্রতি । সেই সঙ্কটকালে নিবেদিতার সাহচর্য 
তাকে নতুন আলোকের সন্ধান দিল। 
জগদীশচন্দ্রের অপরিমিত স্থজনীশক্তি আছে একথা নিবেদিত! 
বুঝেছিলেন। আর বুঝেছিলেন বলেই তিনি আপ্রাণ সাহায্য 
করেছেন জগদীশচন্দ্রকে জগৎ-সভায় জয়মাল্য লাভ করতে। 
নিবেদিতার মধ্যে এক তেজন্ষিনী আগ্ভাশক্তি বিরাজমান, এই 
শক্তি জগদীশচন্দ্রের অবসন্মতাকে দূর ক'রে দিতে পারে-_তারই জন্তা 
বোধহয় জগরদীশচন্দ্র ১৭নং বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার বাড়ীতে 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন। সময়ের খেয়াল থাকত না। 
আচার্ষের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলির পাঙুলিপি নিবেদিত! নিজে 
লিখে তাকে সাহায্য করেছেন । জগদীশচন্দ্রের ১1906 136502786 
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বইখানিতে নিবেদিতাৰ স্বাক্ষর প্রৌজ্জল হয়ে আছে। শুধু তাই 
নয়, জগদীশচন্দ্রেব বৈজ্ঞানিক আবিফফাব সম্পর্কে ভাবতের সংবাদ- 
পত্রে আলোচন। কবাব বন্দোবস্ত নিবেদিতাই ক'বে দেন। 
একদিনের ঘটন1। নিজেব বাডীতে গবেষণাকক্ষে বুসে জগদীশ- 
চন্দ্র নিবিষ্ট মনে কাজ ক'বে যাচ্ছেন। নতুন স্যষ্টিব উন্মাদনায় তিনি 
পাঁধিব জ্ঞানশৃন্ত ৷ এমন মূহুর্তে নিবেদিতা হাজিব। জগদীশচন্দ্র বললেন, 
“জডেব মধ্যেও প্রাণ আছে তা আমি দেখেছি । কোন ভুল 
নেই) জডও চৈতন্যময | . এমনকি ধাতও প্রাণবন্ত । একদিন 
তাঁব নাগাল পাবই। আগে গাছপালায়, পবে পাথবে যে 
প্রাণ আছে তা প্রমাণ কববই । আছে, আমি জানি । 
এমনি দৃঢ় প্রত্যযেব কথাতে নিবেদিত বিস্মিত। অণবীক্ষণ 
যন্ত্রে উপব ঝুঁকে কি বুঝলেন নিজেই জানেন । বললেন, 'আ মাকে 
যে কথ! বললেন তা আপনাব লিখে ফেল উচিত । 
জগদীশচন্দ্র বললেন, “সে কল্পনাকে কেমনভাবে ৰপ দেব? 
সহ্োদব। যেন সহ্োদবকে গাব মাশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আমি 
তো! আছি ।' সত্যিই তাই । ক্লান্তিহীনভাবে তিনি জগদীশচন্দ্রকে 
সাহায্য কবে গেছেন। 
পার্বত্াতীর্থ ভ্রমণে যাঁবাব ইচ্ছে নিবেদিতা । হিমালয়ের 
সুমহান গা্তীর্য তাকে ছুনিবাব আকর্ষণ কবল। সঙ্গী কোথা ? 
গুকব বিচ্ছেদ আবাব তীব্রভাবে অনুভব কবলেন নিবেদিত! ॥ 
মনে পডল আমৃত্যু-ম্হৃদ বনু-দম্পতিব কথা । জানালেন তাদেব 
কাছে কাব ইচ্ছা । সানন্দে বাজী হলেন বস্ু-দম্পতি। গ্রীষ্মের 
ছুটিতে নিবেদিতাঁকে নিযে কেদাব-বদবী যাত্রা কবলেন। 
শ্রদ্ধেয়া অবল! বস্থ একবাব জিজ্ঞেস কবেছিলেন নিবেদিতাকে, 
“এই দুর্গম পথেব তীর্ঘদর্শনে আপনাব এত আগ্রহ কেন? ন্িগ্চ 
স্থন্দর হাসি হেসে বলেছিলেন নিবেদিতা £ 
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গুরুর মুখে শুনেছি যে, হিমালয়ের মধ্যে হিন্দুদের ঘে ক্র 
তীর্থস্থান আছে, কেদারনাথ ও বদরীনাথ তাদের মধ্যে প্রধান 
ও প্রাচীন। কত যুগ ধরে এই ছুটি তীর্থ আপন মহিমান্স 
বিরাজিত। মহাভারতে পড়েছি পাগুবেরা এই পথ দিয়েই 
মহীপ্রস্থানে গিয়েছিলেন। গুরু বলতেন, প্রত্যেক ভারত- 
বাসীর কাছে এ পথের ধুলিকণ! চির পবিত্র। এ কিনা 
দেখে থাকতে পাবি ?, 
শ্রদ্ধায় নত হয়েছিলেন সেদিন বনু দম্পতি । . 
নিবেদিতার জীবনের শেষ বছর। প্রায়ই অস্থুস্থ হয়ে পড়ছেন । 
সন্ত্রীক জগদীশচন্র এসে বললেন তাকে, 'আপনার শরীর তো। 
সারছে না। আমাদেব সঙ্গে দাজিলিং-এ চলুন। অনেক কাজ 
করেছেন, এবাঁব একটু বিশ্রীম নিন ।: 
নিবেদিতা বললেন, 'আপনাব। আগে যান, আমি পরে আসছি 1, 
১৯১১ সালেব অক্টোবব মাস। দাঁজিলিং-এ এসেই নিবেদিতা 
অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বন্ত আমাশয় । ডাঃ নীলরতন সরকার 
জগদীশচন্দ্রের “ডাক” পেয়ে গেলেন। ডাক্তার বিপিনবিহারী 
সরকারও এলেন জগদীশচন্দেব কাছ থেকে ডাক পেয়ে। স্যার 
নীলবতনের মুখ গম্ভীর দেখেই জগদীশচন্দ্র বুঝলেন “জীবনের আশা 
নেই?। বন্থু-পত্বী সাবাদিন সবক্ষণ ভগিনীর রোগশয্যাপাশে বসে 
শুভ্াবা করতেন । শোকবিহবল। অবল। বস্থ বলেছেন, “কিছুদিন 
আগে নিবেদিতা বিদেশে আমার রোগশয্যাপার্থে থেকে শুআাষ। 
করেছিলেন, আজ আমার পাল: 
জগদীশচন্দ্র জীবনে নিবেদিতা কতটা প্রভাব বিস্তার 
করেছিলেন, জগদীশচন্দ্রের বাসকক্ষ ও বন্সু-বিজ্ঞান মন্দিরের দিকে 
তাকালেই বোঝা যায়। বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রাচীর ও ছাদে নানাবিধ 
চিত্র নিবেদিতার নির্দেশাগুসারে আকা হয়েছিল। নন্দলাল বস্থু 
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নিজে এই ছবি একেছিলেন। নিবেদিতার ইচ্ছেতেই জগদীশচন্দ্ের 
ঘরের দেয়ালে ভারতমাতার ছবি আকা হয়। 

নিবেদিতার প্রতি কৃতজ্ঞত। শুধু মুখে প্রকাশ করেই ক্ষাস্ত 
হননি জগণীশচন্্র । বিদ্যাসাগর বাণীভবনে নিবেদ্বিতার স্মৃতির 
উদ্দেশে জগদীশচন্দ্র একটি ব্লক নির্মাণ করেন এবং তার পরিচালনার 
জন্য “নিবেদিত ট্রাষ্ট গঠন করে একলক্ষ টাক দিয়ে যান। 

জগদীশচন্দ্র , অবলা বনু, রবীন্দ্রনাথ, যছ্ুনাথ সরকার প্রমুখদের 
সঙ্গে বুদ্ধ গয়াতে গিয়ে নিবেদিতা এক বজ্তখোদিত প্রস্তরখণ্ড 
দেখতে পান। প্রবাদ আছে এ বজ নাকি স্বয়ং ইন্দ্রদেব বুদ্ধদেবকে 
দিয়েছিলেন। নিবেদিতা বললেন, একে ভারতের জাতীয় চিহম্বরূপ 
গ্রহণ করা উচিত? । অর্থ জিজ্ধেস করাতে নিবেদিতা বলেছিলেন, 
“খন কোন মানুষ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্য নিজের 
যথাসর্বন্ব ত্যাগ করেন, তখন তিনি এই বজের মতই শক্তিশালী 
হন এবং দেবনিিষ্ট কার্ধ সমাধা করেন ।' 

নিবেদিতার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ আচাধ বন্ছু বস্ু-বিজ্ঞান-মন্দিরের 
শ্রদেশে নিবেদিতার আবিষ্কৃত ইন্দ্রের বজ্-চিন্ন স্থাপন করেছেন । 

বস্ু-বিজ্ঞান মন্দিরের দ্বারপথে প্রদীপ হাতে নারীমূতি চিরদিন 
নিবেদিতার প্রতি জগদীশচন্দ্রের প্রগাট অনুরাগ ও শ্রদ্ধার স্বাক্ষর 
হয়ে থাকবে। 

বছরের পর বছর বনু বিজ্ঞান-সাধক আসবে বন্ু-বিজ্ঞান- 
মন্দিরের বিজ্ঞানশালায়। প্রবেশের পথে থমকে াড়িয়ে দেখবে 
এঁ নারীমুর্তি আর হয়ত অন্তরে অন্থুভব করবে এ প্রদীপের প্রদীপ্ত 
শিখা_যে শিখা একদিন মন্দির প্রতিষ্ঠাতার জীবনকে আলোয় 
আলোয় উদ্ভাসিত করে দিয়েছিল । 

বিঃ দ্রঃ-_জগদীশচন্দ্র ও নিবেদিতার প্রসঙ্গ লেখকের পুর্বপ্রকাশিত প্রবন্ধ: 
“জগনদীশচন্্র ও নিবেদিতা ( যুগাস্তর, ৩০ নভেম্বর, ১৯৫৮) থেকে সংযোজিত । 
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ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসাব এবং টেকনিক্যাল এডুকেশন 
বা কাবিগবিবিদ্া শিক্ষার আশু প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভগিনী 
নিবেদিতাব বক্তব্য স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য থেকেও অনেক 
সময় বেশী বাস্তবধর্মী ও বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে হবে। আচার্য 
জগদীশচন্দ্র, অধ্যাপক সার পেট্রিক গেডিস প্রমুখ বিজ্ঞানীদের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসাব পবে নিবেদিতা বিজ্ঞান-চরার প্রতি 
গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। তাব এই আকর্ষণ যে মুহূর্তের ছিল 
না তাব প্রমাণ তাঁব জীবনের দিনগুলিব ইতিহাস। 
ভগ্রী নিবেদিতা তাব এক মূল্যবান গ্রন্থে* ভাবতে শিক্ষাব্যবস্থার 
সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। ভাবতেব কাবিগবি শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা এবং বিদেশে এ উদ্দেশ্যে যে ব্যবস্থা চালু আছে তার 
সম্বন্ধে বিস্তৃত নিবীক্ষা কবেছেন। এ গ্রন্থের ৮91709] 170530008 
17 [500020017) অধ্যায়ে কাবিগবি শিক্ষাব সম্পর্কে যে মস্তব্য 
কবেছেন তা যেন স্বামী বিবেকানন্দেবই প্রতিধ্বনি__ 
£[201)0109] 600086101 17095 6০ 242106985০৫ 
0961018 & 10910050109 11561119090 6০ 005 0212 
ড1)0 1795 10561) ৪০ 10910986525 00 56001:6 2.+ 
তৎকালীন দেশীয় বাজ্যসমূহ সেতু নির্মাণ, বাস্তা, তৈরী, 
বন-সংরক্ষণ, বেলপথ নির্মাণ প্রভৃতি কাজে যাতে হাত দিতে পারে 
সে বিষয়েও তিনি অনেক প্রস্তাব বেখেছেন। 
বিগ্ভ।লয় থেকেই ছাত্রদেব কাবিগবি বিগ্ভাব সঙ্গে পরিচিত 
কবান যায় কিভাবে সে বিষয়ে তাব মতামত ও পরিকল্পন। 
ভেবে দেখার মত। 
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উবজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্প সঙ্গ্যাসী 


আজ পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানের কক্ষপথে অবস্থান ক'রেও একথা 
মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, বিজ্ঞান আমাদের জীবনে পুর্ণতা আনে 
কিনা। এ প্রশ্ন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং তারপরে পর পর কতকগুলি 
পারমাণবিক বোম বিশ্ফোরিত হবার পরে বিশেষ ক'রে জেগেছে। 
আজ পর্যস্ত বিজ্ঞানের যতটা অগ্রগতি হয়েছে তার মধ্যেও 
প্রচুর রহস্ত রয়ে গেছে যার সমাধান হয়নি । আমাদের ইক্ড্রিয় 
গ্রাহ্ জগৎ অথবা! যন্ত্রেব সাহায্যে যে জগৎ আমাদের উপলব্ধির 
মধ্যে আসে তার কথ। আমবা জানতে পারি। আমাদের অনুভূতি 
শক্তি নিঃসন্দেহে অল্প, তবুও এই শক্তি আমাদের ইন্ড্রিয়াতীত 
এক জগতের সন্ধান যেন দেয়। বিশ্বের যে অংশটুকু ( অতি ক্ষুত্র 
ভগ্নাংশ ) আমাদের দৃষ্টিপথে আসে, আমরা তার কথাটিই জানি । 

আজ একথা অস্বীকার করা যায় না যে, বিজ্ঞান, বিশেষতঃ 
ফলিত বিজ্ঞানের এক ভয়ঙ্কর রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। এর 
জন্যে অনেকে বিজ্ঞানকে দায়ী করেন। কিন্তু তা তুল। যেহেতু 
মানুষের লোভ যখন হিংস্র হয়ে ওঠে তখন তা বিজ্ঞানকে 
চালিত করে বিপথে । তার ফলশ্রুতিতে পৃথিবীতে নামে ধ্বংসের 
অশুভ ছায়।। কিন্তু এইটেই বিজ্ঞানের একমাত্র রূপ নয়। তার 
কল্যাণকামী রূপ পৃথিবীর মানুষকে দিয়েছে স্বস্তি, দিয়েছে সুখ, 
এনেছে স্বাচ্ছন্দ্যের নানা উপকরণ। 

তাই বলে মানুষ শাস্তি পেয়েছে? অনেকে বিরাট অট্টালিকা 
তৈরী ক'রে নাম দেন "শাস্তি কুগ্র'। কিন্ত অভ্যন্তরের বাসিন্দারা 
কি শাস্তি পেয়েছেন? এ প্রশ্ন জটিল। যন্ত্র সভ্যতার বর্তমান 


১৯৬৮ 


স্তরে দীড়িয়ে আমরা কি অনুভব করতে পারছি না ফেঁ বিজি? 
তার প্রচণ্ড শক্তি নিযে আমীদের সামনে এসে ধীড়িয়েছে, আর 
আমরা লোভের তাড়নায়, স্থার্থান্ধ হ'য়ে যান্ত্রিক শক্তিকে মানুষের 

ংসে নিয়োজিত করছি। যন্ত্র এনেছে সুখ, বিলাস, আরাম, 
কিন্তু সমাজ থেকে কি নিম্পেষণ, অত্যাচীর চলে গেছে?. 
বিলাসের পক্ষে মাথা! ডুবিয়ে মানুষ তার মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলছে। 
মগ্যাসক্তি, আত্মহত্যা, সন্দেহ প্রবণত। এবং আরে! হাজারো অন্যায় 
কি প্রতিনিয়ত আমাদের স্পর্শ করছে না? কেন? এর একটি 
মাত্র উত্তর হতে পারে- মানুষ অন্তরে সুখী নয়। যদি কেউ বলেন 
ধনবৈষম্য হওয়ার জন্য সমাজে নান! ব্যাভিচার চলছে, শুধু যদি 
তাই হবে, তাহলে যারা অর্থশালী তারা অতৃপ্ত কেন? বর্তমান 
সভ্যতা আমাদের চাহিদ। বাড়িয়ে দিয়েছে শতগুণ। তার সঙ্গে 
পাল্লা দিয়ে উঠতে পারছি না বলেই বিক্ষোভ, অশাস্তি। অর্থাৎ 
নিজের মনকে বশে রাখার মন্ত্র গেছি ভূলে। প্রাচীন ভারতীয় 
মনীষীরা অন্য দৃষ্টিতে এই সমস্তাকে দেখেছেন। তীরা 
বলেছেন__ 


'যদ। চর্মবদাকাশং বেষ্য়িস্যস্তি মানবাঃ 
তদা দেবমবিজ্ঞায় ছুঃখস্তাস্তো ভবিষ্যতি | 
( শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬২০ ) . 
_ মানুষ (তার প্রয়োগবিষ্ভার সাহায্যে-_লেখক ) যদি সমগ্র 
আকাশকে একখণ্ড চামড়ার মত গুটিয়ে ফেলতে পারে [ অর্থাং 
মানুষ যদি এত শক্তিশালী হয়; বিজ্ঞানের সাহায্যে ?)-_-লেখক এ. 
তাহলেও তাদের ছুঃখের অবসান হবে না। যেহেতু অন্তরের প্রজলস্ত 
: সেই পরম সন্তাটিকে না! চিনলে ছুঃখের পরিসীম। থাকে না ।* 





* স্বামী রঙ্গনাথানন্দ কত ইংরেজী ব্যাখ্যার বঙ্গানুবাদ--লেখক। রনী : 
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প্রা একশ বছর আগে দার্শনিক শোপেনহভিয়ার বলে 
গেছেন *», 
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কথাট। হুঃখের, কিন্তু বায বাস্তব । আজ মানুষ নিজেই নিজের 
কাছে বোঝা হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের আরো আবিষ্ষার, প্রয়োগ 
বিজ্ঞানের. আরও উন্নতি কি মানুষেব সব সমস্যার সমাধান ক'রে 
দেবে? কোন কোন সমাজবিচ্ঞানী বলবেন, সমাজ ব্যবস্থার 
পরিবর্তন ঘটালে কোন যুদ্ধ, কোন বিপ্লব, অশান্তি ইত্যাদি থাকবে 
না। বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না ক'রে বলতে চাই একই মতে বিশ্বাসী 
বা একই সমাজ-ক্রমে আস্থাশীল রাষ্ট্রসমূহ কি প্রত্যেকে প্রত্যেকের 
বন্ধুস্থানীয়? এ প্রশ্ন রাজনীতিকের বা কুট সমাজবিজ্ঞানীর। বাস্তবে 
দেখতে পাচ্ছি যে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিভেদ, মানুষে মানুষে বৈষম্য । তার 
অনিবার্ধ ফলশ্রুতি অমীমাংসিত সমস্যা ও অদমিত বা অপ্রশমিত 
অশাস্তি। 

কথা উঠবে, তাহলে কোন্‌ পথে শাস্তি আসবে! এই নিয়ে 
বিশ্বের নানা পণ্ডিত বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ 
বলেছেন মানুষ যদি ধর্মবিজ্ঞান অনুশীলনে (স্বামীজী ধর্মকে বিজ্ঞান 
বলেছেন ) নিষ্ঠাসহকারে আগ্রহী হয় তাহলে সমস্যার সমাধান 
হতে পারে। ধর্মবিজ্ঞানের নির্দিষ্ট পথে চললে শক্তি আসে, বিবেক 
আসে, সমবেদনা! মানবতা, প্রতি জীবে প্রেম প্রভৃতি মানবিক সৎ-গুণ 
স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধে মানুষের অন্তরে । অন্ঠায় থেকে বিরত 
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হওয়ীর প্রেরণা, লোভ দমন করবার প্রবৃত্তি মানুষকে মহত্বর লোকে; 
নিয়ে যায়। দীর্শনিক-বিজ্ঞানী বার্ট্রীণ্ড রাসেলের কথায় 'খ্রী্টীয় 
প্রেম'২ (09000150190 1০95৪) সামান্য মাত্রায় জাগরিত হলেও 
আমর। ধ্বংস থেকে বাঁচতে পারি। এই খ্রীষ্তীয় প্রেম? অর্থাৎ 
প্রতিবেশীকে ভালবাসা, তা সঞ্জাত হয় ধর্মবিজ্ঞান অনুশীলনের 
মাধ্যমে । স্বামীজী বলেছেন, মানুষের মধ্যে যা সংপ্রবৃত্তি আছে 
তাকে জাগিয়ে তোলার কাজ হচ্ছে ধর্মের। তিনি বলেন, 
ধার হৃদয় দরিদ্রেব জন্য কাঁদে, তাকেই মহাত্বা বলি, তা ম! 
হলে তিনি ছুরাত্মা : 
স্বামীবিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন এই হচ্ছে ধর্মের প্রকৃত কাজ । 
ধর্ম-বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ মানুষকে সম্পূর্ণ করে তোলে। অন্ত কোন 
বিজ্ঞান মানুষকে এমনিভাবে পূর্ণতার পথে নিয়ে যেতে পারে না। 
কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারেন, “সত্যিই কি ধর্ম বিশেষ কিছু করতে 
পারে? বিবেকানন্দ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ৩ 
হা, পারে। এতে মানুষ অনন্ত জীবন লাভ করে। মানুষ 
বর্তমানে যা, তা এই ধার্মের শক্তিতেই হয়েছে। আর 
তা-ই এই মান্রষ নামে প্রাণীকে দেবতা করবে । ধর্ম তা 
করতে সমর্থ। মানব সমাজ থেকে ধর্মকে বাদ দিলে কি 
অবশিষ্ট থাকে? (সংসার) শ্বাপদসঙ্কুল বন ছাড়া আর 
কিছুই হবে না। ইন্দ্রিয় মানবজীবনের লক্ষ্য নয়। 
জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে “গান । আমরা দেখতে পাই, পশুর। 
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[ লেখক কর্তৃক অনূদিত] 


১৭৯ 


ইন্দ্রিয় সুখে যতটা প্রীতি লাভ করে, মানুষ তার বুদ্ধি শক্তি 

চালনা ক'রে তার চেয়ে বেশি সুখ অনুভব করে। আর 

আমরা এ-ও দেখতে পাই, বুদ্ধি বা বিচার শক্তির 

পরিচালনার চেয়ে আধ্যাত্মিক স্থখে মানুষ বেশি, সুখী হয়। 

অতএব অধ্যাত্মজ্ঞানকে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলতে হবে। 

এই জ্ঞান লাভেব সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ আসবে ।, 

বিজ্ঞান ও ধর্মে নানা সংজ্ঞা নিয়ে ইতিপূর্বে আলোচন। 
কব! হয়েছে । সেই আলোচনাব পবিপ্রেক্ষিত দেখ! যাচ্ছে যে, 
বিজ্ঞান ধার্মব অবিবোধী। উভয়েব লক্ষ্য মূলতঃ এক । মানুষের মন 
উন্নত করা, অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজ-ব্যবস্থা বচন! কব! যাতে প্রতিটি 
মানুষ পরিপূর্ণ তাৰ পথে অগ্রসব হতে পাবে। ধর্ম এবং বিজ্ঞান 
উভয়েই স্বতন্ত্রভাবে অসম্পূর্ণ । প্রাচীন সভ্যতা ধর্মান্ুশীসনে বচিত। 
তার ফলে ব্যবস্থাব ফলাফল আংশিক এবং সীমাবদ্ধ । বর্তমান 
সভ্যত। ঠিক তেমনি সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানে উপব নির্ভবশীল। এবও 
ফল আংশিক এবং সীমিত। 

কাজেই চাই উভয় বিজ্ঞানেব মিলন | বিজ্ঞান ও ধর্ম বিজ্ঞান-__ 

মাঝখানে যদি আধ্যাত্মিক শক্তিব সেতু থাকে তাহলে যে মানুষ 
স্ষ্টি হবে তা আদর্শ-পুকষ। গড়ে উঠবে নতুন সমাজ । তাবই জন্য 
পৃথিবী অপেক্ষমান । স্বামীজী এই কথাটাই বলে গেছেন। ধর্মের 
উদ্দেশ কি? তাব ভাষায়-_৪ 
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[বাইবের ও অন্তরের প্রকৃতিকে (বাহা ও অস্তঃপ্রকৃতি ) 
বশীভূত ক'বে আত্মাব এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কবাই জীবনের 
চবম লক্ষ্য । 

কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান এদেব মধ্যে এক, 
একাধিক বা সকল উপায়ে সাহায্যে নিজেব ব্রহ্মভাব ব্যত্তঃ 
কব ও মুক্ত হও। এই হচ্ছে ধর্মে পুর্ণা । 

মতবাদ, অনুষ্ঠান, আচাব, শীস্ত্র, মন্ৰিব বা অন্য বাহা ক্রিয়া- 
কলাপ এব গৌণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র__অনূদ্দিত ] 


স্বামী বিবেকানন্দ যে বেদাস্ত প্রচাব কবেছেন তা বিজ্ঞান ও 
ধর্মেব স্ুসমঞ্জস মিলন। তা মস্তি ও হৃদয়ে সার্থক সম্মিলন । 

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় মানবিক শিক্ষা ও বিজ্ঞানকে স্বতন্ত্র পর্যায়ে ফেলার 
প্রবণতাব সময়ে বেদান্ত তার যথার্থ স্থান লাভ কববে। কাবণ বেদাস্ত বলছে 
এই উভয় বিদ্যা পবম্পবেব অন্ভুপুবক। 

বিবেকানন্দ এই কথাই বলে গেছেন। এবং তিনি নিজে কি 
ছিলেন? মনীষী বোমা বেলাব কথায় 
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6০ 05 10950800021, 05. ঘ93 (09 0015020 
60090006005 0900া0গ ০৫81] 00100 0606, 
(ভারসাম্য ও সমন্বয়-_-এই ছু'টি কথার মধ্যে বিবেকানন্দের 
গঠন প্রতিভাকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়। সমগ্র সুম্পূর্ণ চারটি 
যোগ, ত্যাগ ও সেবা, শিল্প ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও সর্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিক 
থেকে সর্বাপেক্ষা! ব্যবহারিক সব কাজ-__-এই সমস্ত মানস পথকেই 
তিনি সাদরে গ্রহণ করেছিলেন ।...তিনি ছিলেন সকল প্রকার 
মানসিক শক্তির সামঞ্জস্তের মূর্ত প্রকাশ ।) 
মস্তি' ও হৃদয়-_উভয়ের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা বিবেকানন্দের 
অন্যতম প্রয়াস। তা যদি না হয় তাহলে বিশ্ব ধ্বংসের মুখে 
অনিবার্ষভাবে এগিয়ে যাবে। রাষ্ট্রগুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল, 
উ. থাণ্ট এ সম্বন্ধে বলেছেন?, 
“স্বামী বিবেকানন্দ, প্রতীচ্য জগৎ যে বস্তবিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ 
তাহার সহিত প্রাচ্যের অতুলনীয় আত্মবিজ্ঞানের সমন্বয় 
করিতে চাহিয়াছিলেন। যদি স্বামীজীর এই সমন্বয়াদর্শকে 
কার্ধকর না করা হয়, যদি নিছক মস্তিক্ষের উন্নতি ঘটাইয়া 
যাওয়া হয় এবং তাহার সঙ্গে একইভাবে নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ ঘটান না হয়, তাহা হইলে 
আমরা অনিবার্ভাবে এক সঙ্কট হইতে অন্ত সম্কটের দিকে 
আগাইয়া যাইব? । (২৮.৩. ১৯৬৩) 
মানুষ কি গ্রহণ করবে- ভবিষ্যতে কোন ধর্ম থাক। উচিত 
এসম্বন্ধে বিবেকানন্দ দৃরদ্রষ্টার মত বলে গেছেন ১৮৯৬ সালে লগ্নে 
“1১6 410901005 200. 112171655090012” বক্তৃতায় । সেখানে 
তিনি বলেছেন--৮ 
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বুদ্ধদেব মধ্যে আমব। দেখি মহৎ সর্যজনীন হাদয়, অসস্থা 
সহিষ্তা।' তিনি ধর্মকে সর্বসীধারপের উপযোগী ক'রে 
প্রচাব করলেন। অসাধাবণ ধী-শক্তি সম্পন্ন শঙ্করাচার্ধ 
তাকে যুক্তিব প্রথব আলোকে উষ্ভাসিত কবলেন। আমরা 
এখন চাই, এই প্রখব জ্ঞানেৰ জঙ্ষে বুদ্ধদেবেব এই হৃদয়-_এই 
অদ্ভুত প্রেম ও ককণা সম্মিলিত হোক। এই সম্মিলন 
আমাদের শ্রেষ্ঠ দর্শনেব সন্ধান দেবে। (তাহলে ) বিজ্ঞান ও 
ধর্ম একত্রে মিলিত হবে ও পবস্পবকে আলিঙ্গন কবকে 
(ইংবেজীতে 4১৪0৭. 90915, কথ। আছে। বাংলায় তার 
প্রতিশব্দ কবমর্দন। যেহেতু ভাবতীষ প্রথায় কবমর্দনের 
চাইতে আলিঙ্গন প্রথা চালু; সেই হেতু অনুবাদে “আলিঙ্গন” 
শব্দ ব্যবহৃত হ'ল-_লেখক ) এটিই হবে ভবিষ্যাতেব ধর্ম। 
আব যদি আমবা তাকে ঠিক ঠিক গড়ে তুলতে পারি, 
তাহলে নিশ্চয় বলা যেতে পাবে যে, তা সর্কালের ও 
সবাবস্থাব উপযোগী হবে । 
বিবেকানন্দ ধর্মকে বিজ্ঞান ভিত্তিক ক'বে মানুষের সামনে 
তুলে ধবেছিলেন। প্রাচীনকালে ভাবতীয় শাস্ত্র প্রবন্তার। ধা বলে 
গেছেন তা আধুনিক বিচ্ছানেব সাহায্যে ব্যাখ্যা কব যায়, একথা 
স্বামীজী শুধু বলেই ক্ষান্ত হননি, প্রমাণ ক'বে দেখিয়ে গেছেন । 
তাব বেঁচে থাকাকালীন সময়ে জড বিজ্ঞানেব যেসব ত্রুটি ছিল 
তিনি সেসব দেখিয়ে ধর্মবিজ্ঞানেব প্রয়োজনীয়তাব কথ। বলেছেন। 
আধুনিক বিজ্ঞানেব যাবতীয় জ্ঞান প্রাচীন ভাবতে জ্ঞাত ছিল 
একথ। অনেকে বলেন । তা যে সত্য নয় তাতে দ্বিমত নেই। তবে 
একথা অনস্বীকার্য যে, একসময় ভারত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের জ্যতি- 
লোকে বিচব্ণ করেছে । তখন ইয়োরোপ (বোম, গ্রীস বাদে) 
তমসাচ্ছন্ন। প্রাচীনকালে ভারতীয় খধিরা যে বিজ্ঞান-চিস্তার 
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প্রকাশ দেখিয়েছেন তা বিন্ময়কর । তখন সমগ্র পাশ্চাত্য অজ্জানতার 
নুযুণ্তিতে মগ্ন। ন্বাদেশিকতার মন্ত্রে উদ্ধদ্ধ বিবেকানন্দকে তাই 
অধিকাংশ সময় প্রাচীন ভারতে বিক্ঞানচর্চার কথা বলতে শোনা 
গেছে। ভাই বলে তিনি আধুনিক বিজ্ঞানেৰ অবদানকে অস্বীকার 
করেছেন তা মোটেই নয়। কতকগুলি বৈজ্ঞানিক তত্বের ( যেমন 
ডারউইনের ক্রমবিবর্তন তত্ব) ক্রটি দেখিয়ে বলেছেন যে, প্রাচীন 
খষির1 এ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা অধিকতব বৈজ্ঞানিক । রবীন্দ্রনাথ 
প্রাচীন ভাবতে বিজ্ঞানচর্চাব ইতিবৃত্তকে কতট। প্রাধান্য দিয়েছিলেন 
জান! নেইণ তিনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকেই প্রাধান্য দিয়ে গেছেন। 
তার হয়ত একটা কারণ আছে। এক সময়ে এদেশ বিজ্ঞানচর্চা 
একেবাবে নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানচর্চার 
সৃত্রপাত। যদিও গ্রীস ও বোমে বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস প্রাচীন। 
ইয়োরোপে বিজ্ঞানচ্চাব স্থক হবাব পর থেকে তা একেবাবে 
নীরব হয়ে যায়নি । 

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রাচীন ভাবতে (বেদ ও বেদো ত্র যুগে) 
বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসকে গুকত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে স্বীকার কবেছেন। 
আচাধ প্রফুল্লচন্দ্র বায়েব 4715601০060 05060015005 1 
48400085176 220. )৬501691] 117019১9 400510010০81 [10/15096 
০6 09 17105, প্রভৃতিতে প্রাচীন ভারতে বসায়নচাব 
ইতিবৃত্ত সম্মিবেশিত। আচাধ শীলেব “096 09510155 901610063 
০ 006 4১00150612110905? গ্রন্থে বেদ ও বেদোত্তর যুগের 
বিজ্ঞানচিস্তাব সামগ্রিক চিত্র ধরা আছে। অন্যান্ত লেখকদের 
€দেশী ও বিদেশী) রচিত নান। গ্রন্থেও হিন্দু এবং ভারতীয় মনীষীদের 
বিজ্ঞান অনুশীলন ও চিস্তার বিস্ময়কর আধুনিকতা দেখা যায়। 
স্বামী বিবেকানন্দ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ উভয়েই বৈজ্ঞানিক মেজাজের 
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অধিকাঁবী। তাহলেও তীদেৰ চিন্তাধারার মধ্যে পার্থক্য আছে এবং 
ত। স্বাভীবিক। ববীন্দ্রনাথ কবি । হয়ত একারণেই স্বামী বিবেকানন্দ 
অপেক্ষাকৃত বেশী বাস্তববাদী । ববীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানচচীকে অন্তর 
থেকে স্বাগত জানিয়েছেন, কিন্তু তাঁব প্রয়োগ ব! প্রযুক্তিবিদ্যাকে 
প্রথম দিকে সমর্থন জানাতে পাবেননি। এ বিষয়ে বিস্তৃত 
আলোচন। এক গ্রন্থে আছে। 

বিবেকানন্দ জাতীয সমস্তাব সমাধানে জঙন্থ বাস্তববুদ্ধির 
পৰিচয় দিয়েছেন। কল, কাবখানা, চাই। শিল্পসংস্থা গডে উঠুক, 
মানুষ স্বাধীনভাবে যাতে নিজেব কটি সংগ্রহ কবতে পাবে তাৰ 
কথাই বলেছেন তিনি । বিবেকানন্দ অন্তভব কবেছিলেন ( তখন 
দেশে অভাব অনেক কম) শিল্েব প্রসাব না হলে অন্ন সমস্যা, 
বেকাব সমস্ত প্রভৃতিব সমাধান হবেনা । তাই কারিগরি বিদ্া 
অনুশীলনেব জন্া, যন্ত্রশিল্পেব ব্যাপক প্রসাবেব জন্য তব উৎসাহ ছিল 
আত্যন্তিক। এক ধর্মসজ্ঘেব মধ্যমণি হয়েও তিনি বিবোধিত। 
কবেছেন তথাকথিত পৃজ।-অর্চনাব। 

ধ্যানমার্গে ধাবা অগ্রমব হযেছেন তাবা অনেকেই অতীন্দিয় 
ভ্তানেব অধিকাবী বলে দাবী কবেন। একথা সত্য যে, অনেকে 
জ্তানাতীত অবস্থা এসে পডেন। অনেকে হঠাৎ এই জ্ঞান লাড় 
ক'বে তাকে সঠিকভাবে ব্যখ্যা দিতে পাবেন না। ফলে সেই 
জ্ঞানে সঙ্গে মিশে থাকে কুসংস্কাব। জ্ঞানাতীত মার্গে পৌছাতে 
হলেও প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক তত্ব অধ্যয়নেব ৷ একথা স্বামীজী দৃটকষ্ঠে 
বলেছেন। তা না হলে লব্ধচ্ছান প্রকৃত হয় না। এ প্রসঙ্গে 
তিনি বলেছেন৯ -__ 

৮. ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার £ পবীন্দ্রনাথেব বৈজ্ঞানিক মানস, রূপ 
১৯৬৫ | 


৯, স্বামীজীব বাণী ও বচনা, ১ম খণ্ড, ১৩৬৯, পৃ ২৭৮। 
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যে সব ব্যক্তি হঠাৎ এই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করেছেন 
অথচ তার বৈজ্ঞানিক তত্ব বোঝেননি, ধত বড় হোন না 
কেন, তার সাধারণতঃ অন্ধকারে হাতড়েছেন। আর, সেই 
জ্ঞানের সঙ্গে কিছু না কিছু কিস্ভৃতকিমাকার কুসংস্কার মিশে 
আছেই। ভার অনেক আজগুবি খেয়াল দেখেছেন ও 
তাব প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন । 

কোন্‌ পথে অগ্রসব হলে এই জ্ঞানাতীত ভূমিতে বিচবণ কবা 


যায় সে সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন ত। তার বৈজ্ঞানিক মননশীলতাঁরই 
পরিচয় বর্ন করে। তিনি বলেছেন১০ ২ 


“নয়মিত সাধন দ্বারা ঠিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেখানে 
পৌছাতে হবে। সমস্ত কুসংক্কাব ত্যাগ করতে হবে। অন্য 
কোন বিজ্ঞানশিক্ষার সময় আমবা যেমন ক'রে থাকি, 
এতেও ঠিক সেই ধাবাঁৰ অনুসবণ ও যুক্তি বিচাবকেই... 
আমাদেব ভিত্বিন্বরূপ কবতে হবে। কাজেই যখন কেউ 
নিজেকে প্রত্যাদিষ্ট বলে দাবী কবে, অথচ যুক্তিবিরুদ্ধ যা-তা 
বলতে থাকে, তার কথ শুনবে না। 


বিজ্ঞান বলতে আমরা যা বুঝি স্বামীজীব বক্তব্য তা থেকে কিঞ্চিৎ 
পূথক। তিনি বলেন বিজ্ঞানের কাজ একত্বের ( 901 ) আবিষ্কার 


করা। 


যখনই কোন বিজ্ঞান সেই পুর্ণ একত্বে হাজির হবে, তখনই 


তার অগ্রগতি থেমে যাবে । একথা ঠিক বলা হ'ল না। তখন 
বিজ্ঞানের ফলিত অধ্যায় বা প্রয়োগবিজ্ঞান যাত্রা স্থুরু করবে। 
একটি উদ্ধ'তি আবার তুলে ধরছি পুনরুক্তি দোষ হ'লেও । 


ধর্মের বিজ্ঞান সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেছেন,১২ 





৯৬০ 
১২৯ 


এ পৃ ২৭৯। 
স্বামী বিবেকানন্দ £ হিন্দুধর্ম, ১৮৯৩ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর, 


চিকাগো ধর্ম-মহাসভার নবম দিবসের বক্তৃতা । 
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'রিসাফ়নশান্ত্র যদি এমন একটি মূলপদার্থ আবিষ্কার করে, ষা 
থেকে অন্য সব পদার্থ প্রস্তত কব! যেতে পারে, তাহঙ্গে 
তা চবম উন্নতি লাভ করল। পদার্ঘবিষ্কা যদি এমন একটি 
শক্তি আবিষ্ষাব কবতে পাবে, অন্তান্ত শক্তি যার রূপান্তর 
মাত্র, তাহলে এ বিজ্ঞানেব কাজ শেষ হ'ল। ধর্মবিজ্ঞানগও 
তখনই পুর্ণতা লাভ কববে, যখন তাকে আবিষ্কার করবে, 
যিনি এই মৃত্যুময় জগতে একমাত্র জীবনস্ববপ, যিনি 
নিত্যপবিবর্তনশীল জগতেব একমাত্র অটল ভিত্তি, যিনি 
একমাত্র পবমাতা-_-অন্যান্য আত্মা যাব ভমাতক প্রকাশ । 
এইভাবে বহুবাদ, ছ্ৈতবাদ প্রভৃতিব ভিতর দিয়ে শেষে 
অছ্বৈতবাদে উপনীত হলে ধর্মবিজ্ঞান অগ্রসব হতে পারে ন1। 
বিবেকানন্দ প্রথাগতভাবে বিজ্ঞানী ছিলেন না। কিন্তু তিনি 
ছিলেন বৈজ্ঞানিক মেজাজেব অধিকাকী । আব তাই হচ্ছে বিজ্ঞানীর 
প্বিচয়। এই পবিচয়েব প্রকাশ তাব জীবনেব সর্ব সময়ে ৷ একারণেই 
দেখা যায় বামকৃষ্খ মিশন সেবাব্রতেব সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি- 
বিষ্ভা অনুশীলনেব জন্য সমভাবে ব্রতী । তাই দেখ! যায় তার 
বচনাবলী বিজ্ঞানেব উপমায় সমাকীর্ণ। “সাংখ্টীয় ত্রহ্মাণ্ডততত্ব 
“প্রকৃতি ও পুকষ” “জগত, ধের্মবিজ্ঞান' প্রভৃতি বচনায় প্রাচীন ও 
আধুনিক মতেব বিস্ময়কব আলোচনা । ভাবতকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে 
হলে ব্যাপক বিজ্ঞানচর্চাব প্রয়োজন একথা তাব আগে এমনভাবে 
কোন ভাবতীয় মনীষী বলেছেন ব'লে জান নেই। জাতীয় 
অধ্যাপক বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বস্থ স্বামীজীব সম্পর্কে যা 
বলেছিলেন তা উদ্ধুতির যোগ্য-_ 
আমর] বিবেকানন্দেব জীবনেব মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কত। এবং 
আধ্যাত্মিকতাব এক অভ্ভূতপূর্ব সমন্বয় দেখতে পাই ।+ 
স্বামী বিবেকানন্দ নিজেকে যুগের বেনে সীয় প্রবাহ থেকে 


১৭৪৯ 


সরিয়ে নেননি, বরং যুগকে অতিক্রম ক'রে গেছেন অনায়াসে । 
বিংশ শতকের উষাকালে ধিনি দেহরক্ষা করেছেন, তিনি মনোজগতে 
অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। তার দৃষ্টিভঙ্গীর সুদূর প্রসারতার 
মূলে রয়েছে স্বচ্ছতা, কুসংস্কার বিমুক্ততা এবং বৈজ্ঞানিক মেজাজ । 
তীর সমগ্র জীবন, তার বিচিত্র কর্মধারা, তার জীবনাদর্শের ব্যাখ্যা 
বিশ্বে চিরবন্িত হয়ে আছে। তারও মূলে বৈজ্ঞানিক ছন্দোবদ্ধত1 ॥ 
একারণেই তিনি আজও সমগ্র বিশ্বে বরণীয়, বন্দনীয় ও চিরম্মরণীয়। 


| 


৩ । 


৪ | 


৬। 
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ব্। 


আমাদের অন্ঠানা প্রস্থ 


॥ প্রবন্ধ ॥ 

ডঃ তারকমোহন দাস 

আমার ঘরের আশেপাশে 
নরাসিংদাস পুরস্কার প্রাপ্ত । 

ভূমিকা ঃ সত্যেজ্নাথ বন্মু (জাতীয় অধ্যাপক ) 
উৎপল দত্ত 

চায়ের ধোয়। 

ডাঃ অতীন্দ্রনাথ বন্থু 

নৈরাজ্যবাদ 

পৃ্থীন্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

বাগেশরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী 
প্রবোধচন্দ্র ঘোষ 

বাঙালী 

চিত্তরঞ্জন মাইতি 

বাংল কাব্য-প্রবাহ 

শচঈন্দ্র মজুমদার 

বিবাহ-সাধনা 

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন 
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত 

অধুসুঘন, রবীজ্রনাথ ও উত্তরকাল 
উৎপল হোমরায় 

শিশুতীর্থের পথ 

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 
সাহিত্যের কথ। 

অলডাস হাক্সলি/দেবব্রত রেজ 
সাহিত্য ও বিজ্ঞান 


৩৫০ 


৫০০ 


1 উপন্তাস ॥ 


আশা পূর্ণ দেবী 
অন্য মাটি অন্য রং ৬৫০ || লঘু-ত্রিপদী 
দিলীপকৃমাব বায় 
অঘটনের শোভাধাত্র! 
[ অঘটনের শৌভাষাত্র। 
অঘটনের জুত্রপাত 
করুণ! অলৌকিকী ] একে হিনটি উপন্থাস 
প্রেমেন্দ্র মিত্র 
জন্য এক নাম 
প্রবোধচন্দ্র ঘোষ 
আজও তারা ডাকে ৩ ৫০।। এখানে স্বৃতুটর হাওয়া 
স্ধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায 
উত্তর মেলেনি 
দীপক চৌধুবী 
এক যে ছিল রাজা 
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
একই বৃত্ত 
বাণী বায় 
চক্ষে আমার তৃষ। 
মৃত্যুপ্জীয় মাইতি 
নিঃসজ নায়ক 
জ্যোতিরিক্দ্র বায় 
প্রণয় এক প্রাণ-শিল্প 
অচিস্তাকুমার সেনগুপ্ত 
প্রাচীর ও প্রাস্তর 
দেবব্রত বেজ 
প্রাণপাথেয় ৭৫০ | স্বপ্রলোকের চাবি 


৫6 ০০ 


১০৬ 


3৩5 


৩:৫০ 


॥ উপন্যাস ॥ 
অজিতকুক বন্ু 
বাতাসী বিবি ৪'০০ ॥ 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 
'ম্বেতচন্দন ভিলকে 
'আলব্যার কাম্য! প্রেমেন্দ্র মিত্র 
অচেন। 
ডস্টয়েভস্কি/সমরেশ খাসনবিশ 
সম্পাদনা £হ গোপাল হালদার 
অপমানিত ও লাষ্থিত 
হেরমান হেস/শিউলি মজুমদার 
অন্ত আলোতে 
ওসামু দাজাই/কল্পন। বায় 
অস্তগামী অর্ধ 
স্তেফান জ্বোয়াইগ/দীপক চৌধৃখী 
উত্তরণ ॥| উন্মত্ত ।। ত্রয়ী প্রতিটি 
বাণভট্ট' প্রবোবেন্ুনাথ হাকুখ 
কাদন্বরী 
বরিস পাস্টেবনাক।দীপক চৌধুবী 
ডাক্তার জিভাগে। 
নোবেল পুবস্কার প্রাপ্য । 
আলবার্তো মেবাভিয়া/চিন্তন্ন মাইতি 
দাম্পত্য-প্রেম 
হেনরি জেন্স্/অজিতকুষ্ণ বসু 
প্রেম এক মন্ত্র 
টমাস মান/ন্ধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
মধুর আমি নারী 
আলেকজাগ্ডার লারনেট হলেনিয়া/বাণী রায় 
মোনা লিসা 


শেষ বসস্ত 


৩৫০ 


৯২২০০ 


৯৭, ৫০ 


ৃ ॥ গল-সংগ্রহ ॥ 

শচিন্তরপ্রন মাইতি 
্মনেক বসম্ত ভুটি মন 

অচিস্ত্যকুমাব সেনগুপ্ত 

বরবণিনী 

আভা পাকডা নী 

বসম্ত বৌরী 

স্তেফান জ্বয।/ইগ/দীপক চৌধুকী 
'গ্াল্প-সংগ্রহ [ তই খণ্ডে সম্পূর্ণ ] প্রতি খণ্ড 
মোহনলাল গঙ্গেঃ ও অমিতেন্ছ্নাথ ঠাকুব 
চীনা মাটি ( চীন। গল) 

ক।বেল চ।পেক।মোহনল।ল গঙ্গোপাধ্যায় 
ও মিলাভ। গঙ্গোপাধ্যাষ 

নীল চজ্্রমল্লিক। (চেক গল্প) 

বাবর বাসেল। অজি তকুষ্ণ বন্ড 
-শহরতলির শয়তান 


॥ মণ কাতিশী ॥ 


স্ুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
হরাবতী থেকে নায়েগ্রা। 
চিন্তবঞ্জন মাইতি 


*টশলগুরী কুমায়ুন 


॥ বিবিধ ॥ 


এককলমী (পরিমল গোম্বামী ) 

ইতশ্চেভঃ ( বম্য বচন!) 

অজিতকৃষ বস্তু 

স্য/তু কান্ছিনী [ যাদ্বকর ও যাছুবিগ্ঠাব বিচিজ্র কথা ] 
"নবসিংহদাস পুবস্ক।র প্রাপ্য 


৩৫৩ 


৩ ৫০ 


৫ ০০ 


॥ স্বৃতি-কথা ॥ 
পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় 
চলমান জীবন | ছিতীয় পর্ব ] 
মহাদেবী বর্সা/মলিন। রায় 
ছায়াময় অভীত 

॥ কবিতা ॥ 
জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় 


একটি ধানের শীষের উপরে (জাপানী কবিতা ) 


॥ নাটিক। ॥ 

গোপীনাথ নন্দী 
জনতার কোলাহল 
জঙ্গ্যাসীর গীত 

॥ কার্য-নাটিক1॥ 
চিন্বরঞ্জন মাইতি 
বসস্ত-বিলাপ 

॥ কিশোর-গ্রন্থ ॥ 
খগেক্দ্রনাথ মিত্র 


গড়জঙলের কাহিনী ( উপন্তাস ) 

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় 

বোডিং ইস্কুল ( উপন্যাদ ) 

অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

ছবির রাজ। ও ওবিন ঠাকুর ( শিল্পপগ্তরুর জীবনকথা ) '.. 
লরিন জিলিয়াকাস/পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায় 
ডাকের কথা (ভারতীয় অংশযুক্ত ভাকব্যবস্থার ইতিকথা ) 
এন. কারাজিন/সরিংশেখর মজুমদার 

উড়ে চলি দক্ষিণে 

(সারসদ্দের বিচিত্র অভিষান কাহিনী ) 


শট 


চ্হ ৩ ৬" 
৫০ 


২৫০ 
১৭৫ 


১০৫০ 


